মায়া 
আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আঙ্জও সম্পূর্ণ নূতন, এবং তাঁহাদের 
র্থে এরূপ অনেক মতবাদ বিদ্যমান আছে, যাহা বর্তমান বিজ্ঞান 
অগ্ভাপি মতবাদরপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ছৃ্নগবরপ 
দেখান যাইতে পারে যে, তাহারা কেবল আকাশ-তত্বে অঙিংরাহণ 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রদর হইয়। সপ্ট-মনকেও 
একটি হুক্মতর আকাশরপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহীর্‌ 
ইচ্চে অধিকতর সৃঙ্গ আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্ত ইহাতে। 
।খ্ছুই মীমাংপ! হইল না। রহস্যের উত্তরদানে এই ধকল তত্ব 
অক্ষম বার্থ জগবিষক জীন মত বিসৃত হটরক না কেন, এ 
রহগ্তের উত্তরদান করিতে পারিবে না। মনে হধ। যেন বথক্চিং। 
জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সচত্র বৎসর আরও অক্ষ করা! 
যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের দীরা 
নিঃসংপয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, “না আমা-: 
দিগের সীমাবহভূ্ত হইবার শক্তি নাই। আমরা দেপকান-: 
নিনিত্ের বাহিরে যাইতে পারি না। যেরূপ কেহই বীর, 
সততা হইতে উত্নম্ফন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের 
নিয়ম যে মীমাবন্নী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে 
কাহারও সাধা না| দেশকালনিমিতা্ধীর.. গর 
ও বিল) ফেকেতু এপ চে করিকে “1 


গর করিতে হইবে| এখান, তিনি হ ৫৩) 
ভা ধর ধা কাহও না। 


মি 
কে .৭। শুনাইও না।” তার নিকট 
৷ মল তিনি বলেন, “সত্যই আমি নি 
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সকলের মনের পষবন্ধে ইহার কেবল আপেক্গিক অস্তিত্ব আছে। 
আমরা পঞ্চেজিয় দ্বারা জগৎ ঘেরগ প্রত্তাক্ষ করিতেছি, যি 
আমাদের আর একটি অধিক ইন্দিয় থাঁকিত, তা হইলে আমরা 
ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক 
ইন্িমসম্পনন, হইলে, ইহা আরও বিভিন্নরপে প্রতীয়মান হইত। 


” . অভএব ইহার সত্তা নাই-সেই অপরিবর্তনীয়। অচল, অনন্ত সন্ত! 


ইছার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিতূন্ত বলা যাইতে গারে না; কারণ 
ইছার বর্তমানত| রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, 
আমািগকে কার্ধ্য করিতে হইবে | ইহা দূৎ ও অসতের মিশ্রণ। 
.. সঙ্গত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ টৈনদিন 
. আকা পরত পর্থারোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই ঘে, 
_ আমাদিগের গান্ত জীবনই এই মত ও অসতরপ বির্ধভাবের 
সামিশ্রগ। জানাধিকারেও এই বিরুদ্ভাব বর্তমান রহিয়াছে। 
এইরূপ মনে হয়, যেন মনু জিজঞন্ হইলেই সমগ্র জ্ঞানলাতের সক্ষম 
হইবেশ। কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর না! হইতেই, এরপ অভেষ্ত ব্যবধান 
দেখিতে পাঁঃ পা অতিক্রম কর! তাহার সাঁধাতীত। তাহার 
মত কার্য, 'াবিত হইয়া ভ্রামামাণ এবং সেই বৃত্তমীনা 
তাল ীর। তাহার অন্ত ও প্রি রহ 
১ দিবারার -ত্তেক্িত ও আহ্বান 
আত কারণ তাঁহার নি 


০ খন] ভা 
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. মায়া 
আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পদন, প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত 
আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে। অপরদিকে এক 
অমামুধী শক্তি বলিতেছে যে, নির্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গগকর! 
জন্মাংধি প্রত্যেক বালকই সুখাশাবাদী (0990019)7 মে 
কেবল সুখের স্বপ্রই দশন করে। যৌবন সময়ে সে অধিকতর 
সুথাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বগিয়! কিছু আছে, 
ইহা কোন বুকের পক্ষে বিশ্বাস কর! কঠিন । বৃদ্ধাবস্তা আদিল-_ 
জীবন একটি ধ্বংসরাশি হইয়াছে, স্ুণন্বগ্জ আকাশে বিলীন 
হইয়াছে ; বৃদ্ধ গিরাশাবাদ অবলন্ধন করিয়াছেন। এইরূপে আমর! 
পরককঠিহাড়িত হইয়া আশাশুন্, অন্তশূন্ত সীমা ও গন্তব্য্ঞান- 
পরিশ্চ্ের স্ঠার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধা 
হইতেছি। লঙিতবিভ্রে লিধিত বুদ্ধচরিতে; একটি রসি. 
দঙ্গীত এ সন্ধে আমাদের স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ধিত আর্ডে 
বুদ্ধদেব মাঁনবের পরিভ্রাতারপে জন্ম পরিগ্র করেন, কিক? 
রাাটার বিলাসিতা আ্বি্বত হও, তাহার 8 
দেবকন্থাগণ কর্তৃক একটি সঙ্গিত গীত হইয়াছিল। টে আই 
ম্ার্থ এইরূপ,_পআমরা জোতে ভাঁসির। যাইতেছি, . £ 
বঙ্ধিত হইতেছি-নিধৃত্তি নাই, বিরাম নাই।” এ 

ভীবন বিরাম জানে না-জনিরহই চলিয়াছে। ২৬ 

ধাহার অগ্্পানের প্রাচুর্য বিস্তমান, তিনি হক টু 

লেন, "ভীতিকর ছুঃখের কথা কহিও না। / 
ক্লেশের কথ শুনাইও না।” তাহার নিকট/ 
মঙ্জল।” তিনি বলেন, প্সত্যই আমি রি 
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কেমন স্বন্দর অট্টালিকা বাস করিতেছি, আমার শীতের 
নাই। অতএব আমার সম্মথে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও ; 
কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মর্িতেছে | ; 
হাহাদিগকে শিক্ষ| দাও যে 'সমন্তই মঙগল+ |” কিন্ত শ্রী যে এক 
এ জীবনে ভীষণ ক্রেশ পাইয়াছে, সে ত সুখের, সৌনাধ্ের, মগ 
কথা। শুনিবে না । সে বলিতেছে, "সকলকেই ভয় দেখাও; 
খন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই অ' 
সহিত ক্রন্দন করাইব ; কারণ, আঁমি দুঃখ-প্রগীড়িত, সকলেই ঢ 
প্রগীড়িত ভউক-ইহাতেই আমার শাস্তি |” আমরা এই 
স্ুথাশাবাদ তইতে নিরাশীবাদে বাইতেছি। অতঃপর শৃতু 
ভয়াবহ ব্যাপার_ সমগ্র সংসারই মুত্যুমুখে যাইতেছে ; সব 
মরিতেছে | আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আভঙ্বরপূর্ণ কাধ্যক, 
সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, পশ্বধ্য, জ্ঞান__ মৃত্যুই সকলের এক-্গ 
উাই নর্তাক্ষ। ইহাই হুবিশচিত। নগরাদি হইতেছে বাইত 
সাআাজ্যের। উত্থান ও পতন হইতেছে--গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড : 
ধুলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্নগ্রহস্থিত বাধুপ্রবা ইতভ্ততঃ বি 
হইতেছে টপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য 
মুত্যাই সকলের লক্ষ্য । মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌনধ্যের ৷ 
এশ্বধ্যের লক্ষ্য, শরক্ষির লক্ষা, এমন কি ধর্দেরও লক্ষ্য। সা 
পাপী মরিতেছে, 'বাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে,__সকলেই মু 
প্রাপ্ত হইতেছে আথাপি ভীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বি 
বহিযাছে। বেখুি। মরা এ জীবনের মমতা করি? কেন 
পরিত্যাগ করিতে পাঁবি নাঁ। ইহা আমর! জানি না। ইহাই 
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জননী সন্তানকে স্যত্বে লালন করিতেছেন। তাহার সমন্ত মন, 
সমস্ত জীবন এ সন্তানের প্রতি বহিয়াছে। বালক বর্ধিত হইয়] 
বয়ঃগ্রাণ্ড হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পণুবৎ হই! প্রতাহ মাতাফে 
পদাথাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুন্রে 
আক্কষ্ট। তীহার যখন বিচারপক্তি জাগরিত হয, তখন তিনি 
তাহাকে শ্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন 
নাঁষে, এ শ্পেহ নহে; এক অপরিজেয় শক্তি তাহার স্নামুমণ্ডলী 
অধিকার করিয়াছে।, তিনি ইহা দূরীভূত করিতে পারেন না। 
তিনি যতই চে! করন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। 
ইহাই মায়া। আমর! সকলেই করিত স্বর্ণ লোমের* অন্বেষণে 


* 00160 115609:- গ্রীক পৌরাণিক নাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, 
শ্ীদের অন্তত যেদালিদেশের রাঙ্জবংশীয় আধামাসের প়ী নেফেলের গর্ভে 
কিক্সান নামে পুত্র ও হেল নায়ী বন্য! জঙ্মে। কিছুদিন পরে নেফেলের মৃতু 
হইলে আথামান ক্যাডমস কম্য। ইনোকে বিবাহ করেন। ইনো সপত্বীসন্তান- 
গণের প্রতি বিদ্বেবশতঃ নানা কৌশগে তদীয় পতিকে ফ্রিক্দানকে 
দেবোদেগ্ে বলি দিবার জন্য লম্মত করেন। কিনব ব্িদানের পুর্েই 
ফিক্দাসের বগীয়া গর্ভধারিণীর আয্মা তাহার নিকট আবিষ্ুতি হই! তাহার 
নিকট হুবর্ণলোমযুক্ত একটি মেষ লইয়া আদিলেন এবং তাহার ট্রপর আরোহণ 
করিয়া সমুদ্র পার হইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। পথে ভগিনী 
হেল পড়িয়া গিয়া ডূষিয়া গেল-_হ্রিকৃদান কৃষ্ণদাগরের পূর্ববনিকন্থ কলৃচিন নামক 
স্থানে উপনীত হইয়া তথায় জিউদদেবের উদ্দেশ্ঠে দেই মেষটিকে বলি দিয়া উহার 
চশ্টি মাস'দেবের কুগ্তে টাঙ্গাইয়া রাধিলেন। একটি দৈত্য উ্ারু রক্ষণা- 
বেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। কিছুদিন পরে & মুবর্ণলোম আনয়নের জদ্য 
আথামাসের ভ্রাতুপু্ধ জ্যানদ তগীয় প্রতিবন্বী পেকিয়াদ কর্তৃক নিযুক্ত হন 
এবং তিনি আর্গো নাগক একখাি ্ববৃহৎ অর্থবধানে অনেক প্রসিদ্ধ বীর- 

পুরুষবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নান! বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া উক্ত হুর্ণলোম , 
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ধাবিত হইতেছি, সফলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্য ; 
কিন্ত তাহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত? জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি- 
মাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই ন্ুবর্ণলোম প্রাপ্ত হইবার তীহার ছুই 
কোটার একাংশের অধিক সস্তাবনা নাই। ত্বথাঁপি প্রত্যেক 
লোকেই উহার জগ্ত কঠোর চেষ্টা করেন? কিন্তু অধিকাংশই কখন 
কিছুই প্রাপ্ত হন না? ইহাই মায়া। ইছ-সংসারে মৃত্যু দিবারাত্র 
সগর্ষে ভ্রমণ করিতেছে ; আমাদের বিশ্বীদ-আমরা চিরকাগ 
জীবিত. থাকিব। কোন সময়ে রাঁজা যুধিঠিরকে এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য কি?” রাজ 
উত্তর করিয়াছিলেন, "লোকপকল গ্রত্যহই চতুদ্দিকে মরিতেছে, 
কিন্তু জীবিতেরা! মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না 1” ইহাই 
ক্মায়া। আমাদের বৃদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা-মধ্যে সর্বত্রই 
এই বিষম বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে । সুখ-দুঃখের, ও ছুংখহ্ুখের 
অনুগামী হইতেছে । একজন সংস্কারক আঁবিভূতি হইয়া জাতি- 
বিশেষের দোসমুহ প্রতিকারার্থ হত্তবান হইলেন; অমনি অপর 
দিকে বিশ সহমত দোষ তগ্রতিকারের পর্কাই উখিত হইল! 
পতনোদুখ পুরাতন অট্রালিকার স্যার এক স্থানের জীর্সস্কার 
করিতে, জীর্গতা। আসিয়া অপরদিকে আক্রমণ করে। ভারতীয় 
রমণীগণের. চির-বৈধব্য-জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের 
মস্কারকগণ চীৎকার ও গ্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশ- 
মযুহে অবিবাহিত থাকাই প্রধান দৌষ। একস্থানে অপরিণীতাদের 
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যন্ত্রণা মৌচনে সহায়তা করিতে হইবে ; অন্স্থানে বিধবার্দিগের কষ্ট 
অপসারণে বত্ববান হইতে হইবে; দেহের পুরাতন বাতবাধির স্তায় 
শিরান্থান হইতে গ্াড়িত হইয়া ইহ! অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে; অঙ্গ 
হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা 
ধনশাশী হইয়াছেন-_বিষ্তা, সম্পদ ও জ্ঞানামশীলন, কেবল তাহা- 
দেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্বর ও মনোহর, জ্ঞানাছ- 
শীলন কি সুনার। ইছা কেবল কতিপয়ের করাযত্ব! এ চিন্তা 
ভয়ানক! সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান 
বিস্তার করিলেন। উহাতে জনসাধারণ এক হিদাঁবে কতকটা 
সখী হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানানুণীলন যতই অধিক হইতে 
লাগিল, হয়ত শারীরিক সখ ততই অন্তঠিত হইতে লাগিগ। এখন 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করা যাইবে? স্থের জ্ঞান হইতে অনথের 
জ্ঞান যে আমিতেছে ! আমরা যে যৎসামান্ সুখ তোগ করিতেছি, 
অন্য কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অনু উৎপাদন করিতেছে। 
সকল বস্তরই এই অবস্থা। যুবকের হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবেন না। কিন্তু ধাহার বনদিন জীবিত আছেন, অনেক 
যর উপভোগ করিয়াছেন, তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকণ ব্যাপার সংঘটিত 
হইতেছে, কিন্ত ইহার নুমিমাংস। অসন্তব। এইরূপ হইবার কারণ 
কি? এ বিষয়ের গ্ায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই হইতে পারে না) 
এজন এ প্রশ্্ের উত্তরও অমন্তব। ইহার কারপাঁবধারণ হইতে 
পারে ৭71 উত্তর করিবার পূর্বে, ইহার তাৎপরধ্যবোধই হইবে 

,-ইহা কি, তাহা জানিতেই পাঁরিৰ না| আমরা ইহাকে এক. 
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মুহূর্তে স্থির রাখিতে পারি নাঁ--গ্রতি মুহূর্তেই আমাদের হত্ত 
বহিভূতি হইতেছে | আমর] অন্বযস্ত্রৎং পরিচালিত হইতেছি। 
আমরা যে কখন কখন. নিঃস্ার্থভাবে কার্য করিয়াছি, পরোপকার 
চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি, কেন, প্র. 
কার্ধযগুলি ত আমরা! বুবিয়া। শুবিষাঁ, ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, 
কিন্তু প্ররুতপক্ষে আমরা উহ না করিয়া থাকিতে পারি নাই 
বলিয়াই এরূপ করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া .আপনাদিগকে বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ দিতে হইতেছে 
এবং আঁপনাঁদিগকে উপবেশনপূর্ববক উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে 
ইছাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়া করিতেছি। 
আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যংসামান্ত 
শিক্ষালাত করিবেন, অপরে হয়ত মনে করিবেন, লৌকটা অনর্থক 
বকিতেছে ; আমি বাটা যাইয়। ভাঁবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি; 
ইহাই মায়া। 

অতএব, এই সংসারগতি বর্ণনার নামই মায়া: সাধারণত: 
লোকে এ কথ! শ্রবণ করিলে ভীত হয়। গ"গগাদিগকে সাহসী 
হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ-গ্রতিকার 
হইবে না। শশক যেরূপ কুকুর কর্তৃক অনু্থত হইয়া নিয় ম্তক 
গোগন করত আপনাকে নিরাপ জ্ঞান করে, আমরা স্খাশা- 
বাদী বা নিরাশাবাদী (16951719: ) হইয়| অবিকল সেই শশকের 
বায় কাঁধ্য করিতেছি । ইহা) রোগমুক্তির ওষধ নহে। 

অপর পক্ষে, ইছ-'জীবনের প্রাচুধ্য, স্থখ ও দ্থাচ্ছন্দয-ভোগ্রিগণ 
. এরই মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এদেশে-_ 
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ইংলণ্ডে _নিরাশাবানী হওয়া জুকঠিন। সকলেই আমাকে 
বলিতেছেন--জগৎকার্ধা কি নুন্গররূপে সম্পন্ন হইতেছে! ইহা 
কিরূপ উন্নতিশীল.! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তীহাদদের জগৎ 
*্বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে__খষটধ্মই 
পৃথিবীমধো একমাত্র ধর্ম, কারণ, খ্রীষ্টর্মাবলগ্বী জাতিমাত্রেই 
সমুদ্ধিশালী। এরূপ হেতুদাদ দ্বারা পূর্বরপক্ষীর সিদ্ধান্তের ভ্রমই 
প্রমাণিত হইতেছে। যেছেতু অতীষ্টান জাতিদিগের ছূর্ভাগাই 
্ীষ্টান জাতির সৌভাগ্যশালীতার প্রতি কারণ, একের গৌভাগ্য 
বদ্দীন অপরের শোধিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী 
্রীষ্টধ্মীবলম্বী হইলে, অনুস্বরূপ অবীষ্টান জাতির অনস্তিত্ব নিবন্ধন 
্রষ্টানজাতি শ্বতঃই দরিদ্র হইবে। আুতরাং এ যুক্তি আপনাকেই 
খণ্ডন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির অনস্বরূপ, "মনুষ্য পশ্থাদির 
ভোক্তা, এবং সর্বাপেক্ষা গছিত ব্যাপার মনুষ্য পরম্পরের়, 
দুর্বল বলবাঁনের, ভক্ষ্য হইয়। রহিয়াছে। এইবপ সর্জত্রই বিদ্ামীন। 
ইহাই মান়া। এ রছস্তের তুমি কি মীমাংসা কর? আমর! প্রত্যহই 
অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গ্ই 
থাকিবে । এরূপ সম্ভাধনা অত্যন্ত সনদেই-স্থন হইলেও, আমরা 
শ্বীকার করিয়া লইলীম। কিন্ত, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল 
হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি" অবপস্থন ব্যতীত, মঙ্গলের 
মধ্য দিয়া কি মঙ্গলদাধন হয় না? বর্তমীন মানবগণের 
বংশোদ্তবের! শুখী হইবে; কিন্ত তাহাতে আমার কি ফললাভ 
হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক ধগ্রণা উপভোগ করিতেছি? 
ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই । এরপ শ্রবণ করা যায়, দোষাংশের 
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ক্রুমপরিহীর ক্রমবিকাঁশবাঁদের (1081%17+5 চ:০10000) একটি 
বিশেষত্ব ; সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রগাগত পরিত্যাক্ত হইলে, 
অবশেষে কেবল মঙ্লই বিভ্তমান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি হুন্নর | 
এ সংপারে ধাহাদের প্রাচুর্য বিদ্যমান আছে, ধাহাদের প্রত্যহ, 
কঠোর বগত্রণ সহ করিতে হয় নী, ধীহাদিগকে ক্রমবিকাশের 
চক্রে নি্পেষিত হইতে হয় না, একগ দিষ্ধান্ত তাহাদের দাস্তিকতা 
বর্ধন করিতে পাঁরে। সত্যই ইহা তাদের পক্ষে অতিশয় 
হিতকর ও শান্তিগ্রদ। সাধারণ লৌকমমু যন্ত্রণা ভোগ করুক-- 
তাহাদের ক্ষতি কি? তাহার! মারা যায়- সেজন তাহাদের 
ভাবিবার কি দরকার? বেশ বথাঁ।কিন্ত এ যুক্তি আগ্ন্ত 
রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন 
যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমজলের পরিমান নিদ্দিঃ আছে। 
দ্বিতীয়তঃ এতদপেক্ষা দৌষাবহ নির্ধারণ এই যে, মঙ্গলের পরিমান 
ক্রমবৃদ্ধিশীল। এবং অমঙ্গল নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। 
অত এব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গলভাগ এইঈ্পে 
ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেধিত হইবে এবং 
মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে_ইহাঁ অঠি সহ উক্তি। 
কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহ! কি প্রমাণ 
করা যায়? ইহা কি ক্রমশঃই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না? একজন 
অরণাবাধী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, 
একথানি পুস্তকগাঠেও অপদর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে শ্ররণই 
করে নাই, অন্ত রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভ্তক্ত কর, কল্য 

সে নুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীর মধ্যে প্রবেশ 
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করাইয়া দিনা বাহির করিয়া আন, তথাপিও মে আরোগ্য লাভ 
করিবে) কিন্তু আমর1 অধিক সভ্য হইলেও পথে যাইতে খড় 
লাগিলে মরিয়। যাই। শিল্প দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি 
৪ ক্রমবিকাণ বর্ধন করিতেছে? কিন্ত একজন ধনী হইবে বলিয়া 
লক্ষ পোককে নিষ্পেষিত করিতেছে--একজনকে ধনখালী করি! 
মহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে_-সংখ্যাতীত মানব- 
কুল্লকে ক্রীতদাস করিয়াছে । জগতের ধারাই এই | পাঁশব প্রকৃতি 
মানবের সুখভোগ ইন্রিয়ে আবদ্ধ? তাহার ছাঃথ ও মুখ ইন্জিয়ধোই 
সন্িবি আছে। যদি সে প্রচুর আহার না৷ গায়, কিন্বা! ঘদি তাহার 
শারীরিক অসুস্থত! ঘটে, দে আপনাকে হূর্ভাগা মনে করে। 
ইন্তিয়ে তাহার দুখ ছুঃখের উন ও পধ্যবসান হয়। যখন এক্সপ 
ব্যজির উন্নতি হইতে থাকে, ম্বখের দীমারেখার বিস্তৃতির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ুধেরও বৃদ্ধি মমপরিমাণে হয়। অরণাবাসী 
মানব ঈর্ধাপরবশ হইতে জানে না, ব্চারালয়ে যাইতে জানে 


৭ না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাঞজকর্তৃক নিন্দিত হইতে 


জানে, না, পৈণাঁচিক মানব-প্রক্ঠতি-সস্ুত যে ভীষণ অত্যাচার 
পরম্পরের হৃদয়ের গুহাতম ভাব অন্বেষণে নিযুক রহিয়াছে, তত্দাযা 
সে দিবারাত্র পর্ধযবেক্ষিত হইতে জানে না| গে জানে না 
্রান্তজ্ঞানমম্পন্জ গর্বিত মানব কিরূপে পণ্ড অপেক্ষাও সহস্রগ্ুণে 
পৈশাচিকম্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইর্ূপে আমর! যখনই ই্জিয়- 
পরাযণত| হইতে উগুক্ত হইতে থাঁকি, আমাদের নুখানুভবের 
উচ্চতর শির উদ্মেষের সহিত যন তরণীগনভব শকিরও পুষ্টি হয়। 
যু হুঙ্গতর হইয়া অধিক যাগাছতবক্ষম হয়। নকল, , 

হত 
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সমাজেই ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইতেছে থে মুঢ় সাধারণ মানব 
তিরম্বৃত হইলে অধিক দুঃখ অনুভব করে না কিন্তু প্রহারের 
আঁতিশব্য হইলে ক্রিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্রলোক একটি কথার 
তিরস্কারও সহ করিতে পারেন না। তীহার ন্বাধুমণ্ডপ এত 
হুক্মভাবগ্রাহী হইয়াছে। তীহার সুথান্ভৃতি সহজ হইয়াছে 
বলিয়া তাঁহার ছুঃখেরও বৃদ্ধি হইগাছে। দীর্শনিক পণ্ডিতগণের 
ক্রমবিকাঁশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমখিত হয় না। আমাদের 
সখী হবার শক্তি যতই বন্ধিত করি, বন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই /- 
পরিমাণে বদ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, 
আমাদের সুখী হইবার শক্তি বদি দমযুক্তান্তর শ্রেণীর ( যোগথড়ি 
48110106002] 01081655101) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর 
দিকে অন্ুথী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর ( গুগথড়ি 
05017601051 01061635100 ) & নিয়মে বন্ধিত হইবে । অরণা- 
বাসী মানব সমাঞজসর্থন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল 
আমর! জানিতেছি, আমরা যতই উন্নত হইব, ততই আঁমীদেঃ 
নুথছুঃধান্ুতবপক্তি তীব্র হইবে। আমাদের তিন-চতুর্থাংশ শোক 
যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। 
ইছাই মায়া। £ 

অতএব আমর! দেখিতেছি, মায়া সংসার-রহস্তের ব্যাখ্যার 





*৯ ফোগখড়ি ও গুণখড়ি। যোগখড়ি যেমন ৩।৫।৭।৯ ইত্যাদি, 
এখানে এই শ্রেণীটির মধ্যে প্রতোক পরবতী অন্ক প্রত্যেক পূর্ববর্তী অঞ্চ হতে 
ছুই ছুই করিয়া অধিক। গুণথড়ি ষেমন ৩।৬। ১২1২৪ ইত্যাদি, এখানে 
গ্রতোক পরবর্তী অন প্রতোক পূর্ববর্তী অঙ্কের দ্বিগুণ । 
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নিমিত্ত মত্তবাঁদবিশেষ নহে। সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্তমান 
রহিয়াছে, ইহা তাছারই বর্ণনা! মা্র। বিরুদ্ধতাবই আমাদের 
অস্তিত্বের ভিত্তি: সর্বত্র এই ভয়ানক বিকুদ্ধভাবের মধা দিয়। 
আমরা যাইতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল রহিয়াছে । 
* ধেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, মৃত্যু 
মেইথানেই ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে । যে হাসিতেছে, 
তাহাকেই ক্বাদিতে হইবে) যে কীদিতেছে, সেও হাসিবে। 
-এব্যাপার পরিবর্তিত হইবার নহে। আমর অবশ্ত এমন স্থান 
কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মন্গলই থাঁকিবে। অমঙ্গল 
থাকিবে নাঁ, যেখানে আমরা কেবল হাসিব, ক্কাদ্দিব নাঁ। কিন্ত 
যখন এই সকঙ্গ কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছে, তখন 
এরূপ সংঘটন স্বতঃই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাঁসাইবার 
শক্তি বিগ্তমান, কীর্দাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 
যেখানে মুখোদ্দীপক শক্তি বর্তমান, ছুঃখদায়িকা শক্তিও সেইথানে 
লুক্কায়িত। | 
অতএব বেদান্তদর্শন নথাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। 
ইহ] উভয়বাদই প্রচার করিতেছে; ঘটনাসকল যে ভাবে 
বর্তমান, ইহা *তাহাঁই গ্রহণ করিতেছে ; অর্থাৎ ইহার মতে 
এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, নুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটিকে 
বঞ্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিগ্রার্ত হইবে। কেবল 
স্থথের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরপ 
ধারপাই ম্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ মত বাক্ত করিয়া ও ঈদৃশ 

বিশ্লেষণ দ্বারা, বেদাস্ত এই একটি মহারহস্তের মর্াবধারণ করিয়াছেন 
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যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল ছুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নছে। এই 
সংসারে এমন একটি বন্ঘ নাই, যাহ? সম্পূর্ণ মঙ্গল-জনক বা সম্পূর্ণ 
অমজগলজনক বলিয়া! অভিধেয় হইতে পারে। একই ঘটনা, বাছা 
অগ্ শুভজনক বলিয়। বোধ হইতেছে, কল্য তাহাই আবার অগ্ুভ 
বোধ হইতে পারে। একই বস্ত, যাহ একজনকে অন্খী করিতেছে, 
তাহাই আবার অপরের স্থুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি 
শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনকিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্ও রন্ধন 
করিতে পারে। যে ন্নামুমণ্ডলীর দ্বার! ছুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহি/ 
হয়, ছুথবোধও তাঁহারই দ্বারা অন্তরে নীত হগ্। অমঙ্গল নিবারণ 
করিতে হইলে মঙ্গল নিবারণই তাহীর একমাত্র উপায়) ইহার 
আর উপায়াস্তর নাই) ইহা নিশ্চিত। নৃত্যু বারণ করিতে হইলে, 
জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও অনুখহীন সুখ 
স্ববিরোধী বাঁকা, উভয়ের কোনটিই সত্য নহে। কারণ, উভয়ই 
একই বস্তর বিকাশ। গত কলা যাহা শুভদায়ক মনে করিয়া- 
ছিলাম, অস্ত তাহা! করিনা । যখন আমরা বিগত 'শীবন পর্ধা- 
লোৌচন| করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শ সকল ,লোচনী করি, 
তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সময়ে তেজন্বী অশ্ব- 
যুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এখন এরূপ ভাবন। 
হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিভাম, মিষ্ান্-বিশেষ প্রস্ত 
করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ হুখীহই। অপর সময়ে মনে হইত, 
রপুত্রপরিবত ও গরুর অর্থসম্প্ন হইলে স্পূর্ণসথবী হইব। এখন 

এ সকল বালোচিত বুদ্ধিহীনতা জানিয় হান্ত করি। বেদান্ত 

“বলেন, যে সকল আদশ অবলগ্ধন করিতে, আমাদিগের দৈহিক 
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ব্যক্তিত্ব পরিহীর করিতে উভয়ের উদ্রেক হয়) সময়ে তাহীদিথকে 
দেখিয়া আমরা হান্ত করিব । সকলেই খ শ্ব. দেহ রক্ষণ করিতে 
ব্যগ্র, কেহই ইহা! পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ| কয়েন না. এই দেছ 
যথেচ্ছ কাল পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, 
আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষবও ম্মরণ 
করিয়া আমর হাম্ত করিব। অতএব, যদ্দি আমাদের বর্তমান 
অবস্থা সংও নয়, অসৎও নব-_কিস্ত উভয়ের সংমিশ্রণ, অন্থুখও 
অঙ্গ, সুখ নয_কিন্ত উভয়ের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিরুদ্ধ- 
ভাবাপন্থ হইল, তবে বেদাস্তের আবশ্যকতা কি? অন্তান্ত দর্শনশান্ত 
ও ধর্মমত সকলেরই বা আঁবশ্বাকতা কি? বিশেষতঃ, শুভকর্দাদি 
করিবাঁরই বা প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন মনে উদদ হয়, কারণ 
লোকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে, যদি শুভকন্ম সম্পাদনে যত্ববান 
হইলে সেই একই অমজল বর্তমান থাকে এবং হুখোৎপাদনে বত্তুবান 
হইলে পর্ববতসদৃশ অন্থথরাশি উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে এ সকলের 
আবশ্বকতা কি? ইহার উত্তরে বলা য'য়__ গ্রথমতং, ছুঃখমোচিনের 
উদ্লেশ্তে তৌমাঁকে কর করিতে হইবে কারণ, শ্বয্ং সুখী 
হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে ঘ্ব ন্ব জীবনে, শীন্ত 
ব] বিলঞ্ে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাঁকি। তীক্ষুবুদ্ধি লোকে 
কিছু সত্বরে, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহ বুঝিতে পারেন! 
মলিন-বুদ্ধি লোৌক উ২কট যন্ত্রণ। ভোগ করিয়া, তীক্ষবুদ্ধি ল্ল 
বন্ত্রণা পাইয়া ইহা! আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, যদ্দিও আনর! 
জানি, এ জগৎ কেবল দ্ুখপূর্ণ হইবে, ছুঃখ থাকিবে না এনপ 
সময় কখনই আসিবে না," তথাপি আমাদিগকে এই কাধ্যই 
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করিতে হইবে। যদি ছুঃখ বর্ধিত হইতে থাকে, তথাপি আমরা 
সনে সময়ে আমাদের কার্ধা করিব। এই উভয় শক্তিই জগৎকে 
জীবন্ত রাখিবে ; অবশেষে এমন একদিন আসিবে, যেদিন আমরা 
বপ্পার্শন হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎপুত্লিকা-নির্ঘাণ 
পরিত্যাগ করিব। সত্যাই আমরা চিরকাঁণ মৃতপুত্তলিকা নির্মাণ 
করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষালাত করিতে হইবে; আর ইহা 
শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল যাইবে। 

বেদান্ত বলিতেছেন--অনন্তই সাস্ত হইয়াছেন। জার্মাণীতে এই 
ভিত্তির উপর দর্শনশান্ধ প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। একপ চেষ্টা এখনও 
ঈংলগ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকদের মত বিশ্লেষণ 
কাবিল এই পাওয়া যাঁ় যে, অনন্থপ্বরূপ (767615 £5050196 01170) 
আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, 
অনন্ত ধথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, 
নিরপেক্ষাবা! বিকশিতাব্থা অপেক্ষা নিয়নর ; কারণ, বিক শিতাবনথয় 
নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন) যতক ন অনন্তস্বরূপ 
আপনাকে সম্পূর্ণ বহিনিক্ষেপ করিতে না পারিতে:-।, আমাধিগকে 
ততকাল এই )অভিব্যক্ির উত্তরোত্তর সাহাথা করিতে হইবে। 
ইহা! অতি গতিমধর এবং আমরা অনস্ত, বিকাশ, ব্যক্তি 
্রতৃতি দানি শবও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু সান্ত কিরূপে 
অনন্ত হই পারে, এক কিরূপে দুই কোটা হইতে পারে, এ 
স্দধন্তের স্থায়াম্গত মুলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতের! 
স্বতাঁবতঃই জিন্রাস৷ করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা 
(সোগাধিক হইয়াই এই জগত্রপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এম্লে 
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সকলেই মীমাবদ্ধ থাকিবেই। যা কিছু উক্তি, অন, বুছিয়-মধা দিয়! 

আসিবে, তাহাকে স্বতঃই সীমাবন্ধ হইতে হইবে, খাতএব সসীমের 
অসীমত-প্রাণ্থি নিতান্ত ম্থ্যা। ইহা হইতে পারে না। 

পক্ষান্তরে বেদান্ত বলিতেছেন) সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনন্ত 


"সত্ব! আপনাকে সান্তন্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত 


এরূপ সময় আঁলিবে, খন এই উদ্ভোগ অসম্ভব বুঝিয়া! ইহাকে 
পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পম্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্শের 
আরস্তু। বৈরাগ্যই ধর্মের সুচনা । আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে. 
বৈরাগা-বিষয়ে কথা৷ কহা' অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে 
বলিত, আমি যেন পাঁচ সহম্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত 
গ্রহ হইতে আগমনপূর্বক বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। 
ইংলপতীয় দার্শনিক পঞ্ডিতগণ এইব্ূপই হয় ত বলিবেন। কিন্ত 
বৈরাগ্য ও ত্যাগই কেবল এ জীবনের একমাত্র সত্য বস্ত। প্রাণাস্ত 
চেষ্টা করিয়! দেখ, যদি উপায়ান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। তাহা! কখনই 
হইতে পারে নাঁ। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্ম! জাগরিত 
হইবেন-_এই দীর্ঘ বিষাদময় শবপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইয়া উঠিবেন; 
শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট ফিরিয়! যাইতে 
উদ্ভত হইবে । বুঝিবে--. 

“নজাতু কাঁমঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 

হবিষ! কষ্চবত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥” 

কাম্যবস্থর উপভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয় নী, ঘ্বতা- 
ছতির দ্বার! অগ্নির স্তায় ইহাতে বরং বাসনা বন্ধিতই হইতে থাকে 1” 
ঘইরূপ কি ইন্জিয়বিলাস কি বুষ্িৃত্তির পরিচালনাঙ্জনিত আনন্দ, . 
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পূর্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহাদ্বিত হই আমাদিগকে কার্ধ্য করিতে 
হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক- 
ঘেয়েমি ([77080090)) দুর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত 
হইয়। হিন্দুকে, "ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ 
ব্যবহার . করে)”-_বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন 
জাতির প্রথাসকল মান্ত করিতে শিক্ষা করিবেন।, একঘেয়েমি 
অল্প হইবে। কার্য আধক হইবে। একঘেয়ে লোৌকের। কার্ধ্য 
করিতে পারে না। তাহার! শক্তির তিন-চতূর্থংশ বৃথা ব্যয়িত 
করে। ধাঁহাকে ধীর প্রশীস্তচিত্ত কাজের লোক" বলিয়া অভিহিত 
করা যায়, তিনিই কর্ম করেন। নিরর্থক বাক্যপটু একঘেয়ে 
লোকের! কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই জ্ঞান দ্বারা 
কার্ধ্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপই জানিয়া 
তিতিক্ষা "অধিক হইবে। ছুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদিগকে 
সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চান্ধাবিত 
করাইবে না। সুতরাং সংসার গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষু 
হইব। দৃষটনতত্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দৌষশৃন্ত হইবে, 
তারপর পশুকুলপ ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সে গম্স্ত অবস্থার 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উত্তিদদিগেরও গতি ধ্ররূপ। 
ইগাই কেবল কিন্ত হ্ুনিশ্চিত_-এই মহতী নদী সমুদ্রাভিসুখে প্রবল 
বেগে প্রবাহিত্র হইতেছে ; তৃগ ও পত্রথগুদকল শোতে ভামমান 
রহিয়াছে, এবং হরর ত বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা 
করিতেছে, কিন্তু এমন সময় আদিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড দেই 
. অনন্ত বারিধিবক্ষে মঙ্কধিত হইবে । অতএব জীবন, সমস্ত 
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ছুঃখ ও কেশ, আনন্দ, হান্ত ও ক্রনদনের সহিত যে সেই অনন্ত 
সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং 
ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যখন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ ও সীমান্ত 
ভীবাণুকণী পরাস্ত, যে যেখানে বর্তমান রহিয়াছে, সকলেই সেই 

অনন্ত জীবনগপুদ্রে__মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে । 
আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত স্খাশীবাদী বা নিরাশাবাদি 
নছে। এসংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলমর, এইরূপ 
মত ইহ| বাক্ত করে না। ইহা বলিতেছে, আমাদের মঙ্গল ও 
অমঙ্গল, উভয়েরই সমান মুঙ্গা। ইহার! এইরূপে পরস্পর সংলগ্ন 
হইয়া রহিঘাছে। সংসার এরূপ জানিয়। তুমি সহিষুতার সহিত 
বন্ধ কর। কি জন্ত কর্ম করিব? যা ঘটনাচক্রই এইবপ, 
আমরা কি করিব? অজ্েরবাদী হই নাঁ কেন? বর্তমান অজ্ঞে- 
বাদীরাও জানেন, এ রুহস্তের মীমাংসা নাই বেদীস্তের ভাষায় 
বলিতে গেলে-_এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব 
সন্ষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর। এগ্বলেও অতি অগঙ্গত মহাত্রম 
রহিয়াছে । তুমি যে জীবনদ্ারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার 
সেই জীবনবিষরনক জ্ঞান কিরূপ? তুমি কি জীবন বলিতে কেবল 
পঞ্চেন্দ্িয়াব্ধ জীবন বুঝ? ইন্দিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে 
সামান্যই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ স্থানে উপস্থিত কাহারও 
আত্মা সম্পূর্ণভাবে কেবল ইন্তরিয়ে আবদ্ধ নহে । অতএব মামাদের 
বর্তমান জীবন বলিতে ইন্দরিযাত্্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক 
বুঝায়। আমাদের সুখছুঃখানুভাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিও ত 
আমাদের জীবনের প্রধান অঙগস্বরূপ ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার ' 
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দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমারিগের জীবনের উপা- 
দাঁন নহে? 'অজ্ঞেরবাদীদিগের (5060065 £00050197 ) 
মতে আমাদের বর্তমান জীবনরক্ষায় যত্ববান থাকা কর্তৃব্য। কিন্তু জীবন 
বলিলে, আমাদিগের সামান্য হুখছুঃখের সহিত আমাদিগের জীবনের 
অস্থিমজঞান্বরূপ এই আদর্শ অস্বেষণের এই পুর্ণতাতিমুথে অগ্রসর 
হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আঁমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে 
হইবে]. অতএব আমরা অজ্দেয়বাদী হইতে পারি না এবং 
অজ্জেয়বাদীর গ্রতাক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্েম্বাঁদী জীবনের 
শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগপুর্ধক অবশিষ্টাংশই সর্বন্থ বলিয়! গ্রহণ 
করেন। তিনি এই আদশ-_জ্ঞানের অগোঁচর জানিয়া, ইহার 
অন্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জগৎ, ইহাকেই মায়া 
বলে। , বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্ত কি দেবৌপাসনা, 
প্রতিকোপামনা ব| দীর্শনিক চিন্তা অবলগ্থনপূর্ধবক আচরিত অথবা 
কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচবিত, সাধুচরিত, খধিচরিত, 
মহাত্মাচরিত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত, অপরিণত বা 
উন্নত ধর্মমত সকলের একই উদ্দেপ্ত। সকল ধণ্ষটি ইহাকে-_এই 
বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিত:ই। এক কথায় 
সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে । 
জ্ঞানপূর্ববক বা ন্ত্রানপূর্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি 
যাহ। ছইতে ইচ্ছা! করেন, তিনি তাহা নন। যে সময়ে যে মুহূর্তে 
তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালেই তিনি ইহা 
শিক্ষ। করিয়াছেন । তখনই তিনি অগ্থভব করিয়াছেন--ভিনি বন্দী। 
" তনি. আরও বুবিয়াছেন, এই সীমাশৃঙ্খলিত হইয়| তাহার অস্তরে 
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কে যেন রহিয়াছেন, হিনি দেহেরও অগম্য স্থানে উড়িয়| যাইতে 
চাহিতেছেন। ছুর্দীস্ত, নৃশংদ, মাতীয়-গৃহদমীপে অণতাবন্থিত, 
হত্যা! ও তীতর সুপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অন্ত ভূত-যোনিতে শ্রন্ধাবান। 
অতি নিয়তম ধ্মতসকলেও আমরা সেই একরপ স্বাধীনতার ভাব 
দেখিতে পাই। ধীহার! দেবতার উপাসনা-প্রিয়, তাহারা সেই 
নকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক দ্বাধীনত| দেখিতে পাঁন_- 
দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতার! গৃহপ্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; 
. গ্রাটীর তাহাদিগকে বাঁধা দিতে গাঁরেন না। এই শ্বাধীনতা-ভাগ 
ক্রমেই বন্ধিত হইয়া অবশেষে সণইশবরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর . 
মায়াতীত- ইহাই আদর্শের বেক্ন্বরপ । আনি যেন সম্মুখে কোন 
স্বর উথ্থিত হইতে শুনিতেছি, যেন অগ্থুঞভর করিতেছি, ভারতের 
মেই প্রাচীন আচাধাগণ অরণ্যাশ্রম এই নক প্রশ্ন বিচার 
করিতেছেন) বৃদ্ধ ও পবিত্রতম খযিশরে্টগণ উহার মীমাংসা করিতে 
অক্ষম হইয়াছেন-কিন্তু একটি বালক প্লেই সভামধ্যে দীড়াইযা 
বলিতেছে, "হে দিবাধীমবানী অমৃতের পুত্রগণ 1 শ্রবণ কর, আমি 
পথ পাইয়াছি। ধিনি অন্ধকারের অতীত, উহাকে জানিলে অন্ধকারের 
বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।”__ 

শুন বিশ্বে অমৃতত্ত পুত্র 

আ যেধামানি ধিব্যানি তনু; ॥ 

০ ০ ক 

চা ১ র্ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 

আনিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং। 
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ত্বমেব বিদিতবাতিমৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থা বিগ্কাতেহয়নায় ॥ ২1৫ ও ৩৮ 
- শ্বেতাঙ্বতর উপনিষৎ 

&ঁ উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এই উক্তিও পাঁইতেছি যে, মায়া 
আমাদের চারিদিকে ঘেরিয়। রহিয়াছে এবং উহ! অতি ভয়ঙ্কর 
মায়ার মধ্য দিয়! কার্ধ্য করা অসন্ভব। ঘিনি বলেন, আমি এই 
নদীতীরে বসিয়। থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে মিশিবে তখন আমি 
নদী পার হইব। তাহার বাক্য যেমন মিথ্যা, ঘিনি বলেন), 
যতদিন না৷ পৃথিবী পূর্ণমঙলময় হয়, ততদিন কার্ধা করিয়া অনন্তর 
পৃথিবী মন্তোগ করিব, তীহার কথাও তদ্রুপ মিথ্যা। উভরের 
কোনটিই হইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ 
গমণই পথ--এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে । আমরা প্রকৃতির 
সাহাব্যকাঁরী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু ভাঁহাঁর প্রতিবাদী 
হইরাই জন্মিয়াছি। আমর বন্ধনের কর্তা হইয়াও আপনা্দিগকে 
বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি । এই বাটী কোথা হইতে আসিল? 
প্রকৃতি ইহ প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতে £_-“ঘাঁও, বনে 
গিয়া বাঁস কর।” মানৰ বপিতেছে--আঁমি ক নির্মীণ করিব, 
প্রকৃতির সহিত ঘুদ্ধ করিব। সে তাহাই করিতেছে। মানব- 
জাতির ইতিহাস প্রাক্কতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে 
এবং মনয্যই অবশেষে বিজন্বী হয়। অন্তর্জগতে আগিয়া দেখ, 
সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে, ইহা পাশব-মানব ও আধ্যাত্মিক- 
মানবের সংগ্রাম । আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম। মানব 
" এখানেও বিজেতা। মানব এই ম্বাধীনতা-পদবী প্রাপ্ত হইতে 
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প্রকৃতির মধ্য দিয়! আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমর! 
এতদূর মায়ার বর্ণনাই দেখিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিহা 
বোন্তবিৎ পঙ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন 
নহে এবং যন্তপি আমরা তীহার লমীপে উপস্থিত হইতে পারি, 
আমরাও মায়াপারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ 
সম্পতভি। কিন্তু ব্দোন্তমতে ইহ! ধর্ধের আন্ত, পধ্যবসান নছে। 
ঘিনি বিশ্বের সহি ও পালন-কর্তা, যিনি মায়াধিঠিত, মায়া বা 
প্রকৃতির কর্তা বঙিয়। উক্ত হইয়াছেন, সেই সগ্থণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান 
এই বেদান্তমতের শেষ নহে। এই জান ক্রমাগত বদ্ধিত হইয়াছে, 
অবপেষে বেদান্ত দেথিয়াছেন, ধীঁহাকে বহিঃগ্থিত বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অস্তররেই 
ছিলেন। ধিনি আপনাকে বদ্ধভাঁবাপন্ধ মনে করিয়াছিলেন, তিনিই 
সেই মুক্তশবরূপ। 
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(লগ্নে প্রদত্ত বক্তৃতা) 


মানুষ এই পঞ্চেকিয়গ্রাহই জগতে এতদূর আসক্ত যে, মে সহজে 
উহ] ছাড়িতে চাহে না। কিন সে এই বাহু জগতকে যতদূর সত্য 
ও সার বলিগনা বো করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক 
জাতির জীবনেই £মন সময় আইসে, যখন তাহার্দিগকে অনিচ্ছা" 
মত্বেও জিজ্ঞাস! করিতে হয়--জগৎ কি সত্য? যেব্যক্তি তাহার 
পঞচনত্িয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিদুমাত্রও জম পান না, 
ধাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ভই :কান না কোননূপ বিষয়-ভোগে 
নিযু্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আসি? উপস্থিত হয় এবং তাহাকে 
বাধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নেই 
ধর্ধের আরন্ত এবং উহার উত্তরে: ধর্দের পর্যাপ্তি। এমন কি, 
হুদুর অতীত কালে যথাঃ প্র্ণালীবন্ধ ইতিহাসের অনধিকার, 
সেই রই্ময় পৌরাণিক যুগেও সেই সত্যতার অস্ুট উ্যাকালেও 
আমরা দেখিতে পাই এই একই প্রশ্ন তখনও ভরিজ্ঞাদিত হইয়াছে 
--জিগ্নৎ কি মত্য ?” 

কবিত্ম় কঠোপনিষদের প্রার্ে আমর! এই প্রশ্ন দেখিতে 
পাই, “মানুষ মরিয়া গেলে কেহ কেহ বলেন, তাহার আর অস্তিত্ব 
" থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন, না তখনও তাহার অস্তিত্ব 
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থাকে, ইহার মধ্যে কোন্টি সত্য? (যেযম্‌ প্রেতে বিচিকিৎগা 
মনুষ্য, অন্তীত্যেকে নায়ম্তরীতি চৈকে )। জগতে এ নস্বন্ধে অনেক 
প্রকার উত্তর বিদ্বমান আছে। জগতে ষতপ্রকার দর্শন বা ধর্ম 
আছে, তাহারা বাস্তবিক এই প্রশ্নেরই বিভিন্নরূপ উত্তরে পরিপূর্ণ 
অনেকে আবার এই প্রশ্নকে_ প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ষাকে_ 
এই জগগদতীত পরমার্থ সততার অন্বেষণকে--বুধ! বলিয়া উড়াইরা 
দিতে চে্ট] করিয়াছেন। কিন্ত বতদিন মৃত্যু বলিয়া! জগ্গতে কিছু 
থাকিবে, ততদিন এই লকল উড়াইয়। দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল 
হটবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি, জগতের অতীত 
সত্তার অধেষণ করিব না, বর্তমান মুহূর্তেই আমাদের স্তর আঁশ, 
আকাজ্ষ! আবদ্ধ রাখিব) আমরা ইহার জন্ত খুব চেষ্টা করিতে 
পারি, আর বহির্জগতের মকর বন্তই আমাদিগকে ইন্তিয়ের সীমার 
ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে, সমুদ্র জগৎ মিলি বর্তমানের 
সীমার বাহিরে দৃষ্টি গ্রমারিতি করিতে নিবারণ করিতে পারে ; 
কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে ততদিন এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ 
আসিবে, আমর! এই যে কল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের 
সার বলিয়া তাহাতে ভন্বানক আদক্ক, মৃত্যুই কি ইহাদের 
চরম পরিণাম? জগ ত এক মুহুর্তেই ধংস হইয়া কোথায় চলিয়া 
বা়। অত্যুচ্চ গগনম্পশী পর্বত-নিয়ে গভীর গহ্বর, যেন মুখ- 
যান করিয়া জীবকে গ্রাম করিতে আমিতেছে। এই পর্বতের 
শর্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া, যত কঠোর ন্তঃকরণই হউক, নিশ্চই 
শহরিয়। উঠিবে, আর জিন্তান। করিবে,--এ সব কি সত্য? কোন 
তন্বী হয় সারা জীবন ধরিয়া! মহান্‌ আগ্রহের সহিত হাতে. 
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যে আশা! পোধণ করিলেন, এক মুহুর্তে তাহা উড়িয়া গেল, তবে কি 
ধী সকল আঁশীকে সত্য বলিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। 
কালে কখনও প্রাণের এই আঁকাঙ্ফার, হৃদয়ের এই গভীর প্রশ্নের 
শক্তি হাস হইবে না, বরং যতই কাললোত চলিবে, তত্তই উহার 
শক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই উহা! হৃদয়ের উপর গতীর বেগে আঘাত 
করিবে। মানুষের দুখী হইবার ইচ্ছা । আপনাকে স্্থী করিবার 
জন্য মানুষ সর্ববই ধাবমান হয়-_ইন্জিয়ের পশ্চাৎ গশ্চাৎ দৌড়িযা 
থাকে উন্মন্তের তায় বহ্ঞ্জিগতে কাঁধ্য করিয়া যাঁয়। যে বুবাঁ 
পুরুষ জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য হইয়াছেন, তীহাকে যদি জিজ্ঞাদ! 
কর, তিনি বলিবেন, এই জগৎ সত্য-তীহার সমস্তই সত্য বলিয় 
প্রতীত হয়। হয়ত সেই বাক্তিই, যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, 
যথন মৌভাগ্যলঙ্ষী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করিতে থাকিবেন-:" 
সেই ন্যক্তিই হয়ত জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন, "সবই অনৃষ্ট। 
তিনি এতদিনে দেখিতে পাইলেন-বাসনার পূরণ হর না। তিনি 
যেখানেই যান, তথাই যেন এক কভু প্রাচীর দেখিতে পান) 
তাহা অতিক্রম করিয়! যাইবার তাহার সাধ্য নাই। ইন্জির-চাঞ্চগ্য 
মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সুখ ছুঃখ উন্মই ক্ষণস্থায়ী । 
বিলাস, বিভব, শক্তি, দারিদ্র্য, এমন কি জীবন পর্যন্ত ক্ষণস্থায়ী । 

এই প্রশ্নের ছুইটি উত্তর আছে। একটি-শৃন্তবাদীদের মত 
বিশ্বাস কর যে, সবই: শৃন্ঘ, আমরা কিছুই জানিতে পারি না, 
আমরা তৃত-ভবিষ্যত বা বর্তমান সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না। 
কারণ, যে ব্যক্তি ভূত-ভবিষ্যত অস্বীকার করিয়৷ কেবল বর্তমানের 
অস্তিত্ব ম্বীকার করিয়া উহাতে দৃষ্টি আবন্ধ রাখিতে চাছে, 
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সে ব্যক্তি বাতুল। তাহা হইলে, সে পিভামাতাকে অন্বীকার 
করিয়! সন্তানের অন্তিত২ ত্বীকার করিতে পারে! উহাও তাহ! 
হইলে যুক্তিসঙ্গত হইয়| পড়ে। ভূত ভবিষ্যৎ অন্বীকার করিলে, 
বর্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক ভাব--ইহা 
শৃ্তবাদীদের মত। কিন্ধু আমি এমন লোক দেখিলাম না, যে এক 
মহূরতও শৃন্তবাদী হইতে পারে ১- মুখে বলা! অবস্থা খুব সহজ। 

দ্বিতীয় উত্তর এই,__এই এগ্সের প্রকৃত উত্তরের অদ্বেষণ কর-_ 
সত্যের অন্বেষণ কর--এই নিত্য পরিণামণীল নশ্বর জগতের মধ্যে 
কি সত্য আছে অন্বেষণে কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি 
ভৌতিক অথুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? 
মানবজীবনের ইতিহাসে সর্বদাই এই তত্ব অদ্বেষিত হইয়াছে, দেখ! 
যায়। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাটীন কালেই মানবের মনে 
এই ভত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
আমরা দেখিতে পাই, তথন হইতেই মানুষ স্থলদেহের অতীত আর 
একটি দেহের জ্ঞান লাভ করিয়াছে--উহা। অনেকাংশে এ দেহেরই 
মত বটে, কিন্ত সম্পূর্ণ নহে; উহা! গল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ__শরীর 
ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমর! খেথেদের 
সুক্তে- মৃতশরীরবিশেষ-দাহনকারী অন্নিদেবের উদ্দেশে নিয্ললিখিত 
স্ব দেখিতে পাই,_“হে অগ্নি, তুমি ইহাঁকে তোমার হস্তে করিয়া! 
মৃহ্তাবে লইয়। যাও-_ইহাঁকে সর্ববাগনুন্দর জ্যোতি় দেহমম্পন্ 
কর--ইহাকে সেই স্থানে লই! বাও, যেখানে পিতৃগণ বাদ করেন, 
যেখানে ছুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।” তুমি দেখিবে, সকল 
ধর্শেইি এই একরূপ ভাব বিদ্যমান, আর তাহার সহিত আমরা আর. 
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একটি তত্বুও পাইনা থাকি। আশ্র্যের বিষয়__সকল ধর্মই সম- 
স্বরে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, 
এক্ষণে তিনি অবনত হইয়| পড়িয়াছেন__এ ভাব তীহারা রূপকের 
ভাষায়, কিন্বা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা হ্ন্দর কবিত্বের ভাষার 
আবৃত করিয়। প্রকাশ করুন না কেন, তাহারা সকলেই কিন্ধ এ 
এক তত্ব ঘোষণ! করিয়। থাঁকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ 
হইতেই এই এক তত্ব পাওয়! যায় যে, মানুষ পূর্ব্রে যাহ! ছিলেন, 
এক্ষণে তাহ! হইতে অবনতভাবাপন্ন হইয়! পড়িয়াছেন। র্লাহুদীদের 
শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদুমের পতনের যে গল্প আছে, 
তাহার মধ্যে সার কথা এই। হিন্দুশাস্ত্রে ইহ] পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে। তীহারা সত্যযুগ বলিয়া যে যুগের বর্ণনা! করিরাছেন, 
যখন মানুষ ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, যখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর 
রক্ষা করিতে পাঁরিতেন, যখন লোকের মন শুন্ধ ও দৃঢ় ছিল, 
তাহাতেও এই সার্বভৌমিক সতোর ইজিত দেখা যায়। তাহারা 
বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, 
আর বর্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থার অবনততাঁৰ মাত্র। এই 
বর্ণনার সহিত আমরা সর্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণন 'গথিতে পাই। 
এই জলগ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, নকল ধন্মুই বর্তমান 
ধুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিক্। হ্বীকার করিয়াছেন। 
জগত ক্রমশ: মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাঁগিল। অবশেষে জল- 
শ্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইল। আবার উন্নতি আর্ত 
হইল। আবার উহা সেই পূর্ব্ব পবিত্র অবস্থা, লাভের জন্ ধীরে 
. ধীরে অগ্রপর হইতেছে । আপনারা সকলেই ওল্ড টেষ্টামেন্টের 
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জলগ্লীবনের গল্প জানেন। এ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাঁবিল, 
মিসর, চীন এবং হিন্দুদিগ্নের মধোও গ্রচলিত ছিল। হিদুশান্তে 
জলগ্লানের এইরূপ বর্ণনা পাওয়| যায়, মহধি মনত একদিন গঙ্গা- 
তীরে সন্ধাবন্দনা কৰিতেছিপেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুপ্র মত্ত 
আদিয়। বলিল, “আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।” মন্তু তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে মগ্রিহিস্ত একটি জরপাত্রে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 
তুমি কি চাও? ম্হম্তটি বলিল, “এক বৃহৎ মস্ত আমার 
নিনাশাছিপ্রায়ে আমার অনুদরণ করিতেছে, আপনি আমাকে 
রক্ষা করুন” মন্থ উহাকে, গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাত:কাঁলে 
দেখেন, মে এ পাত্রগ্রমাণ হইয়াছে । সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে 
আর থাঁকিতে পারি না মন্তু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় 
স্থাপন করিলেন। পরদিন সে এ চৌবাচ্চাপ্রমাণ হইল, আর 
বলিল, “আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।” তখন মনু 
তাঁহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রীতে যথন দেখিলেন, তাহার 
কলেরর নদী পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন 
করিলেন। তখন মতস্ত বলিতে লাগিল, নন আমি জগতের 
্াটিকর্তী! আঁমি জঙপ্লীবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব; তোমাকে 
সাবধান করিবার জগ্য আমি এই মণম্তরূপ ধারণ করিয়া আসি- 
য়ছি। তুমি একথানি চুবৃহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে 
সর্বপ্রকার প্রাণী, এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং শ্বয়ং 
মপক্রিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, 
তাহার মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। তাহাতে নৌকা- 
খানি বীধিরে। তাহার পর, জল কমিয়। আঁসিলে নৌকা হইতে, 
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নামিয়া আসিয়া প্রঙজাবৃদ্ধি কর।” এইক্ূপে ভগবানের কথাম্ুসারে 
জলপ্লাবন হইল এবং মন নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর 
এক এক জোড়া এবং সর্ধপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জনপ্লাবন হইতে 
রক্ষা করিলেন, এবং উহ্থার অবগানে তিনি এ নৌক1 হইতে 
অবতরণ করিয়। জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাঁগিলেন_আর 
আমর! মন্থুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত (মন্‌ ধাতু 
হইতে মনু শব্ধ সিদ্ধ? মন্‌ ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা )। 
এক্ষণে দেখ, মানবভাষা সেই আভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশ করিবার 
চেষ্টা মাত্র। আমার স্থির বিশ্বীস-এই সকল গল্প আর কিছু 
নয, একটি ছোট বালক--নম্পষ্ট অন্দুট শব্ধরাশিই যাহার এক- 
মাত্র ভাষা, সেযেন সেই ভাঁষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেবল শিশুর উহ! প্রকাশ করিবার 
উপধুক্ত' ইন্দ্রিয় অথবা! অন্ত কোনবীপ উপা্ নাই। উচ্চতম 
দার্শনিক এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকারগত ভেদ নাই, কেবল 
গ্রীমগ্রত ভেদ আছে মাত্র! আজকালকার বিশুদ্ধ, প্রণালীবদ্ধ 
গণিতের তুল্য সঠিক কাটাছীঁটা। ভাঁষা, আর প্রাচীনদিগের অন্ফুট 
রহস্তময় পৌরাণিক ভাঁষার মধ্যে প্রতেদ কেবল গ্রীমের উচ্চতা 
নিতা। এই সকল গল্পের পশ্গতে এক মহৎ সত্য আছে, 
প্রাচীনের। উহ] যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক- 
সময় এই সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পগুলিরই ভিতরে মহামূল্য 
সত্য থাকে, আর ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের 
টাচাছোল! ভাষার ভিতরে অনেক সময় কেবল ভূষিমাল পাওয়া 
যায়। অতএব রূপকের আবরণে আবৃত বলিয়। আর আধুনিক 
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কালের রাম শ্তামের মনে লাগে না বলিযী। প্রাচীন সব জিনিসই 
একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 
“অমুক মহাপুরুষ এই কথা বপিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বীস কর, 
ধর্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহার! উপহাসের যোগ্য হয়, তবে 
আধুনিকগণ অধিক উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি 
কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধত করে, সে হান্তাম্পদ হয়? 
কিন্তু হাঁক্সলি (75516), টিগাল (770921), বা৷ ভারুইনের 
(1)81%10) নাম করিলেই লোকে মে কথ! একেবারে অকাট্য 
বলিয়া গ্রাহ্থ করিয়া লয়। হাক্দলি এই কথা বলিয়াছেন”, 
অনেকের পক্ষে এই কথ! বলিলেই যথেষ্ট ! আমরা কুসংস্কার হইতে 
মুক্ত হইয়াছি বটে] আঁগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে 
বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসঙ্কারের ভিতর দিয়! 
জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের 
ভিতর দিয়া কেবল কাঁম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার: ছিল 
ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার--অতি দ্বণিত 
ধন, যশ বা শক্তির উপাসনা । ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্ববোজ্ঞ 
পৌরাণিক গন্পগুলি সম্বন্ধে আবার আঁলোচন| করা যাউক। এই 
সমুদয় গল্পগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা! ছিলেন, তাহা হইতে এক্ষণে অবনত 
হইয়। পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্বাপ্থেষিগণ বোধ হয় যেন 
এই তত্ব একেবারে অস্বীকার, করিয়া! থাকেন। ক্রমবিকাঁশবাদী 
পঞ্ডিতগণ বোধহয় যেন এই সত্য একেবারে সম্পূর্ণন্নপে খণ্ডন 
করিতেছেন। তীহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল অন্থবিশেষের . 
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(0105০) ক্রমবিকাশমান্র, অতএব পূর্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত 
সত্য হইতে পাবে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় 
করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে 
হইয়। থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবাঁর পড়ে, 
পড়িয়। আবার উঠে, আবার পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। 
প্রত্যেক গতিই টক্রাকাঁরে হইগ্বা থাকে। মাধুনিক বিজ্ঞানের 
দুটিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, মানুষ কেবল ভ্রমবিকাঁশে উৎপন্ন, 
এ গ্রতিদ্ঞা সিদ্ধ হয় না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমসঙ্কৌচ প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে ।  বিজ্রানবিত্ই তোমায় 
বলিবেন, কোন যঙ্ত্রে তুমি যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবে উহ] 
হইতে সেই প্রিমাণ শক্তিত পাইতে পার। অসৎ (কিছুনা) 
হইতে সৎ (কিছু) কখন হইতে পারে নাঁ। যদি ঘানব_ পূর্ণ 
. মানব-বদ্ধ-মানব, শ্রী্টমানব, ক্ষুদ্র মাংসল জন্তবিশেষের ক্রমবিকাশ 
হয়, তবে এ জন্থকেও ক্রমসঞ্ুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা 
না হর তবে এ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? 
হইতে ত কখন সতের উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমর “াস্্ের 
সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সময় করিতে পারি। যে শক্তি ধীরে 
ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়! পূর্ণ মনগষ্যারূপে পরিণত হয়, তাঁহা 
কখন শুন্ত হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। উহা! কোথাও ন! 
কোথাও বর্তমান ছিল; আর যদি তোমর বিশ্লেষণ করিতে গিয়া! 
ধরপ ক্ষত মাংসল জন্ধ বিশেষ বাঁ জীবাণু (97060014902) পর্য্য্ত 
গিয়। উহ্হাকেই আদিকারণ স্থির করিয়। থাক, তবে ইহা নিশ্চয় যে, 
" শ্রী জীবাধুতে এ শক্তি ফোন না কোন রূপে অবস্থিত ছিল। 
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বর্তমান কালে এই এক মহা! বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতঙমটি দেহই 
কি আত্মা, চিন্তা গ্রভৃতি বলয় পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ? 
অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ। অবশ্য জগতের সকল ধর্মুই 
বলেন, চিন্তা! বলিয়। পরিচিত শ্তিই শরীরের গ্রকাশক-_তীহাঁর! ইছার 
বিপরীত মতে আহা গ্রকাশ করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্পর- 
দায়ের (0011615 70510%19) ) মত, চিন্তাশক্তি কেবল শরীর 
« নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সন্নিবেশে উৎপন্ন । 
যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকাঁর করিয়া লইয়। বল! যায, এই আত্মা বাঁ 
মন বা উহাকে যে আধ্যাই দাও না কেন, উহ! এই জড়দেহরূপ 
যন্ত্রের ফলম্বরূপ, থে সকল জড়গরমাণু মন্তিষ্ধ ও শরীর গঠন করি- 
তেছে, তাহা'দরই রাসায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে 
এই প্রশ্ন অমীণংপিত রহিয়া যায়। শরীর গঠন কে করে? কোন্‌ 
শক্তি এই ভৌতিক অথুগ্ুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন্‌ 
শক্তি প্রকৃতিস্থ জড়বন্ত্রাশি হইতে কিম়দংশ লইয়। তৌমার শরীর 
একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে গঠন করে? এই সকল 
বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মা নামক শক্তি পরীরস্থ ভৌতিক পরমাণু 
গুলির বিভিন্ন সন্রিবেশে উৎপন্ন বলিলে, "গাড়ীর পেছনে খোড়া 
ঘোতা'র তায় হয়। কিরনূপে এই সন্নিবেশ উৎপর হইল? কোন্‌ 
শক্তি উহা করিল? যদি তুমি বল, অন্ত কোন শক্তি এই সংযোগ 
সাধন করিয়াছে, আর আত্মা_যাহা এক্ষণে জড়রাশিবিশেষের 
সহিত সংঘুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার এ জড় 
পরমাণু কলের সংযোগের ফলম্বরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর 
হইল না। যে মত, অন্তান্ত মতকে খগ্ডুন না করিয়া, সমুদয় না 
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হউক, অধিকাংশ ঘটনা-_মধিকাংশ বিষয় ব্যাথ্য। করিতে পারে, 
তাহাই গ্রহণীয়। সুতরাং ইহাই বেণী যুক্তিসঙ্গত যে, যে শক্তি 
জড়রাশি গ্রহণ করিয়। তাহ! হইতে শরীর গঠন করে, আর যে 
শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাঁশিত রহিয়াছে, ইছারা উভয়ে অভেদ। 
অতএব, “যে চিন্তাণক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, 
উহ! কেবল জড়াঁুর সংঘৌগোৎপর্র, সুতরাং তাহার দেহনিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব নাই, এই কথার কোন অর্থ নাই। আর শক্তি কখন জড় 
হইতে উৎপন্ন হইতে গারে না। বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক 
সম্ভব যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্ব নাই। উহা 
কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামান্র। কাঠিস্য প্রভৃতি ছড়ের 
গুণদকল বিভিন্নরূপ ম্পন্দনের ফল, প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
গড়পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহ! কঠিন 
হইয়া যাইবে। খানিকটা বাুরাশিতে যদি অতিশয় প্রবল গতি 
উৎপাদন করা যায়, তবে উচ্গাকে টেবিল অপেক্ষাও কঠিন বোধ 
হইবে। ছৃষ্ঠ বাধুরাশি বদি প্রবল ঝটিকার বেগে গতিশীল হয়, 
তবে উহাতে ইস্পাতের ডাঁগাকে বাকাইয। দিবে ও ভাঙ্গা! 
ফেলিবে-কেবল গতিশীলতা দার উহাতে এমন কাঠিন্ের সায় 
ধম জল্মাইবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহ] কল্পন| করা যাইতে পারে 
যে, অনন্ভাব্য ও আঅজঙ ইথারকে যদি প্রবল চক্রগতিবিশিষ্ট কর 
বা, শবে উহাতে জড়পদার্থের গুণদমূহের সমপর্ণ সাদৃশ্য দেখা 
থাইবে। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ কর! সহজ 
হইবে থে, আমরা বাহাকে ভূত বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, 
কিন্তু পর মতি গ্রমাণ করা বায় না। 
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শরীরের ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, 
ইহা কি? আমর! সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি-- শক্তি 
ধাহাই হউক, উহা! জড়পরমাগুগুলি লইয়া তাহা! হইতে আক্ৃতি- 
বিশেষ-মনুঘ্য-দেহ গঠন করিতেছে । আর কেছ আলিয়া তোমার 
আমার জন্ত শরীর গঠন করে না। অগরে আমার হইন্বা খাইতেছে, 
এরূপ আমি কথন দেখি নাই। আমাকেই এ খানের সার 
শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি 
সমুদায়ই গঠন করিতে হয়। এই অস্ভুত শক্তিটি কি? ভূত 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ দিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ 
হয়) অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আনুমানিক ব্যাপার 
বলিয়। প্রতীত হয়। সুতরাং বর্তমানে কি হয়, আমরা সেইটিই 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমর বর্তমান বিষয়টই গ্রহণ করিব। 
সে শক্তিটি কি, যাহা এক্ষণে আমার মধ্য দিয়। কাঁধ্য করিতেছে? 
আমরা! দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শান্তরেই এই শক্তিকে লোকে 
এই শরীরের মত শরীরসম্প্জ একটি জ্োতিক্বয় পদর্ঘ বলিয়া 
মনে করিত, তাহার! বিশ্বাস করিত, উহা এই শরীর ঘাঁইলেও 
থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই এ জ্যোতি 


' দেহমাত্র বলিয়। সন্তোষ হইতেছে নাঁআর একটি উচ্চতর 


ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে। তাহ! এই যে, 
কোনরূপ শরীর শক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। যাহারই 
আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংহ্তিমাত্র, 
সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুর প্রয়োজন। যদি 
এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ 
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কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই এ জ্যোতিায় দেহের 
গঠন ও পরিচালনে তদোহাতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হইবে। 
এই “আর কিছুই” আত্ম! শব্ষে অভিহিত হইল! আত্মাই & 
জ্যোতিন্ধ়্ দেহের মধ্য দিয়া যেন সু শরীরের উপর কার 
করিতেছেন এ জ্যোতি দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত 
হয়, আর আত্ম! উহ্বার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের 
উপর কার্ধ্য করেন এবং মনের মধ্য দিয়! শরীরের উপর কার্য 
করেন। তোমার একটি আত্ম। আছে, আমার একটি আত্মা 
আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক একটি একটি আত্মা মাছে এবং 
একটি একটি সুক্ষ শরীর৪ আছে; এ সুক্ষ শরীরের সাহাযো 
আমরা গুল দেহের উপর কার্ধ্য করিয়া থাঁকি। এক্ষণে এই আতা! 
ও উর স্বরূপ সন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাঁগিল। শরীর 
ও মন হইতে পৃথক্‌ এই আত্মার স্বরূপ কি? অনেক বাদ প্রতিবাদ 
হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, 
নানীপ্রকাঁর দীর্নিক অনুসন্ধান চলিতে লাগিলআ'মি আপনা- 
দের সমক্ষে এই আত্ম! সম্বন্ধে তাহারা যে কঙকগুলি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয্বাছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনের এই এক বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় যে, আত্মার হ্বরূপ 
যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি 
নাই, তাহা অবশ্যই সর্ধব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তত, 
দেশও মনের অন্তর্গত। কালব্তীত কার্ধ্যকারণভাব থাকিতে 
পারে না। ক্রমবন্তিতার ভাব ব্যতীত কার্ধ্যকারণভাঁবও থাঁকিতে 
পারে না। অতএব, দেশকাঁল নিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই 
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আত্ম। মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া, উহাও অবগু দেশকাঁল 
নিথিত্বের অভীত। আর যদি উহা! দেশকাঁলনিমিত্বের অতীত হয়, 
তাহা হইলে উহা! অবশ্ত অনন্ত হইবে। এইবারে হিদদুদর্শনের 
চূড়ান্ত বিচার আগিল। অনন্ত কখন ছুইটি হইতে পারে না। 
যদি মাতা অনন্ত হর, তবে কেবল একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে 
পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বপ্িয়| বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে_ 
তোমার এক আত্মা, আমার আর এক মাত্ম-ইহ। সত্য নহে। 
অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র, অনন্ত, ও সর্ব্যাগী 
আঁর এই ব্যবহারিক জীব মানুষের এই প্রকৃত শ্বরূপের সীমাবদ্ধ 
ভাবমাত্র। এই হিদাবে পূর্বোক্জ পোঁরাণিক তত্বগুলিও ত্য 
হইতে পারে বে, ব্যবহারিক ভীব, তিনি যতদুর বড় হউন না 
কেন, মানুষের এ অতীন্তিয় প্রন্কৃত স্বরূপের অক্দুট প্রতিবিশ্বমার। 
অতএব মানুষের প্রকৃত হ্বরূপ-_মাত্--কাঁধ্যকারণের অভীত 
কখন বদ্ধ ছিলেন না, তাহাকে বন্ধ করিবার কাহারও শক্তি 
ছিল না। এই বাবহারিক জীব, এই প্রতিবিস্ব, দেশকালনিমিত্বের 
দ্বারা লীমাবদধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন 
দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয় তিনি যেন 
বন্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্ত বাস্তবিক তিনি বন্ধ নন।” আমাদের 
আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু-এই সর্বব্যাপী, অনন্ত, 
চৈতন্তস্বতাধ ; আমর স্বভাবতঃই উহী__চেষ্টা করি! আর আঁমা- 
দিগকে উহা হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত--স্থতরাং 
জনমমত্যুর প্রশ্ন আঁসিতেই পারে না। কতকগুলি বাদক পরীক্ষা . 
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দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার 
মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল_পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না? তিনি 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন! 
অধিকাংশ বালক বালিকাই কোন উত্তর দিতে পাঁরিল নী । কেই 
কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিতে লাগিল। 
তাহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী বাঁলিক! আর একটি প্রশ্ন করিয়া 
প্রশ্নের উত্তর দিল_-“কোথায় উহী। পড়িবে? এই প্রশ্নই যে 
ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পুথিবীর পক্ষে পতন বাঁ উত্থান 
কিছুই নাই। অনন্ত দেশের উপর নীচু বলিয়! কিছুই নাই। উহা 
কেবলমাত্র আঁপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, 
কোথা হইতেই বা আসিবে? যখন মানুষ ভৃত-ভবিষ্যাতের চিন্ত/-- 
তাহার কি কি হইবে, এই চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে 
দেহকে সীমাবন্ধ সুতরাং উৎপত্ভি-বিনাঁশশীল জানিয়। দেহাভিমান 
ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত 
হয়। দেহও আত্মা নহেন, মনও নহেন, কারণ উদাদের হাঁস 
বৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অতীত আত্মা অনন্ত কাল 
ধরিয়! থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল । 
ইহারা পরিবর্তনণীল কতকগুলি ঘটনাঁ-শ্রেণীর নামমাত্র। ইহারা 
যেন নদীম্বরূপ, উহার প্রত্যেক জলপরমাধুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপন্ন। 
তথাপি আমরা দেখতেছি, উহী সেই একই নদী। এই দেহের 
প্রত্যেক পরমাণুই নিয়তপরিণামশীল ; কোন ব্যক্তিরই কয়েক 
মুহূর্ত ধরিয়াও একরূপ শ্ররীর থাকে না। তথাপি মনের উপর 
একপ্রকার সংস্কারবশত; আমরা উহাকে এক শরীর বলিয়াই 
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বিবেচনা করি। মনের সন্বদ্ধেও এইরূপ 7 ক্ষণে মুখী, ক্ষণে 
দুঃখী? ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্বব! নিয়ত পরিণামশী ঘুর্নিবিশেষ ! 
উহাও স্থতরাং মাত্মা হইতে পারে না, আত্ম। অনন্ত। পরিবর্তন 
কেবল দমীম বস্ততেই সপ্তব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্তন হয়, 
উহা অসম্ভব কথা। তাহা কখন হইতে পারে না। শরীরহিমাবে 
তুমি আমি একন্বান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের 
প্রত্যেক অগুপরমাণুই নিত্য-পরিণামশীন ; কিনব জগৎকে সমহিরূপে 
ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব । গতি সর্বত্রই 
আপেক্ষিক। আমি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তাহ। 
একটি টেবিলের অথবা অপর একটি বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে 
হইবে, জগতের কোঁন পরমাণু অপর একটি পরমাণুর সহিত 
তুলনায় পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদ্র জগৎকে সমগ্ি- 
ভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্তন করিবে? 
ত্র সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত_- 
একমেবাদ্িতীয়ং, অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পরমার্থিক 
সত্তা। মুতরাঁং সর্ধব্যাগীর ভিতরেই সত্য আছে, সাস্তের 
ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, আমরা ক্ষুদ্র দাস্ত 
সদাপরিণামী জীব, এই ধারণ| প্রাচীন ত্রগজ্ঞনিমাত্র। যদি 
লোককে বল! যায়, তুমি সর্ধব্যাপী অনন্ত পুকুব, তাহার! ভয় 
পাইয়। থাকে। সকলের ভিতর দিদা তুমি কার্য করিতেছ, নকল 
চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বার! তুমি কথা কহিতেছ, 
সকল নাসিক দ্বারাই তুমি শ্বাদপ্রশ্থা-কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছ__ 
লোককে ইহা বলিলে তাহার ভয় পাইযা থাকে। তাহার! 
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তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই হত; জ্ঞান কখনও যাইবে না। 
লোকের এই আমিত্ কোন্ট তাহ। ত আমি দেখিতে পাই না। 
দ্বেখিতে পাঁইলে হী হই। 

ছোট শিশুর গৌপ নাই, বড় হইলে তাহার গৌঁগ দাঁড়ী হয়। 
যদি "আমিত্' শরীরগত হয়, তবে ত বালকের “আমিত্ব' নষ্ট হইয়। 
গেল। যদি 'আমিত” শরীরগত হয়, তবে আঁমার একটি চক্ষু বা 
হ্ত নষ্ট হইলে 'আমিত্ও নই হইয়া গেল। মাতালের মদ 
ছাড়া উচিত নয়, তাহ। হইলে তাঁহার “আমিত্ব যাইবে! চোরের 
সাধু হওয়া উচিত নয়, ভাহা হইলে ঘে তাহার “মাঘিত্ব হারাইবে ! 
কাহারও তাহা হইলে এই ভয়ে নিজ নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা 
উচিত নয়। অনন্ত ব্যতীত আর “আমিত্ব কিছুতেই নাই। এই 
অনস্তেরই কেবল পরিণাম হয় না। আর সবই জমাগত পরিণাম- 
শীল। “আমিত্ব স্থৃতিতেও নাই। “আমিত্ব* যদি স্থৃতিতে থাকিত, 
তবে মস্তকে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইয়৷ আমার অতীত স্বৃতি লুপ্ত 
হইয়া গেলে আমার "আমিত্ব লোপ হইত, মামি একেবার লোপ 
পাইতাম! ছেলেবেলার দুই তিন বৎসর আমার ন্মরণ নাই? যদি 
স্বৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইবে এ দুই তিন 
বৎসর আমার অন্ডিত্ব ছিল নাঁ-বলিতেই হইবে। তাহা হইলে 
আমার জীবনের যে অংশ আমার স্মরণ নাই, সেই সময়ে আমি 
জীবিত ছিলাম না বলিতে হইবে। ইছা অবস্ত “আমিত্ব” সনসধী 
খুব সঙ্ীর্ঘ ধারণা । আমরা এখনও “আমি নহি! আমরা এই 
'আমিত্ব' লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি-উহা অনস্ত; উহাই 
মানুষের প্রকৃত শ্বরূপ। ধাহার জীবন সমুদয় জগদ্বাপী, তিনিই 
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জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষত ক্ষুদ্র 
সান্ত পদার্থে বদ্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর 
হই। আমাদের জীবন যে মুহুর্্ে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত থাকে, 
যে মুহূর্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মৃহূর্েই আমর1 জীবিত, 
আর থে সময় আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া 
রাখি, মেই মুহূর্তেই মৃত্যু, এবং এই জন্তই আমাদের মৃত্যুভয় 
আইসে। সত্য তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানু 
উপলদ্ধি করে যে, যতদিন এই. জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে, 
ততদিন সেও জীবিত্ব। এপ লৌক উপলদ্ধি করিয়া থাকেন, 
“আমি দকল বস্তুতে, সকল দেছে বর্তমান; সকল জন্তর মধ্যেই 
আমি বর্তমীন। আমিই এই জগৎ, সমুদ্র জগৎ্ই আমার শরীর! 
ঘতদিন একটি পরমাণু পধ্যন্ত রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর 
সন্তাবনা কি? কে বলে, আমার মৃত্যু হইবে? তখন এরূপ ব্যক্তি 
নির্ভয় হইয়। যান, তখনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
নিয়ত পরিণামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্স্ভর মধ্যে অবিনাশিত্ব আছে বলা 
বাতুলতা মাত্র। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, 
আত্মা অনন্ত, সুতরাং আত্মাই “আমি” হইতে পারেন। অনস্তুকে 
ভাগ কর! যাইতে পারে না-_অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা খাইতে পারে 
না। এই এক অবিভক্ত সমটিশ্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, 
তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই প্রকৃত মাচ্য'। মানুষ 
বলিয়। যাহা বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র এ “আমি'কে 
ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফল মান্র; আর 
আত্মাতে কখন “ক্রমবিকাশ” থাকিতে পারে না। এই যে সকল . 
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পরিবর্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পণ্ড মানুষ হইতেছে, 
এ সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটি যবনিক। 
রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার 
ভিতর দিয়া আমার সন্মুথস্থ কতকগুলি-কেবল কতকগুলি মুখমার 
দেখিতে পাইতেছি। এই ছিত্র ধতই বড় হইতে থাকে, ততই 
সম্মুখের দৃশ্ত আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে 
থাকে, আর যখন এ ছি্রটি সমুদয় যবনিকা ব্যাপিয়া। যায়, তখন 
আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এস্থলে তোমার 
কোন পরিবর্তন হয় নাই? তুমি যাঁহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই 
ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে তোমার একাশ হইতে 
ছিপ। আত্া-সহন্ধেও এইরূপ । তুমি নুকতসভাব ও পুর্ণইি আছ। 
উহা চেষ্টা করিয়৷ পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই 
সকল ধাঁরণ। কোথা হইতে আগিল? মানুষ ছিশ্বর ঈশ্বর+ করিয়া 
বেড়ার কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল সমাজেই মানুষ 
পূর্ণ আদর্শের অথেষণ করে--তাহা মন্ত্র ঈশ্বরে বা অন্ত 
কিছুতেই হউক? তাহার কারণ--উহা তোমার মধ্যেই বর্তমান 
আছে। তৌমার নিঞ্জের হৃদয়ই ধক্‌ ধক্‌ করিতেছে, তুমি মনে 
করিতেছ, বাহিরের কোন বস্ত এইরূপ শব্ধ করিতেছে, তোমার 
আত্মার অভ্যন্তরস্থ ইঈশ্বরই তোঁমাকে তাহার অগ্পন্ধান করিতে 
তাহার উপলব্ধি করিতে, প্রেরণ করিতেছেন। এখানে সেখানে, 
মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে 
অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরস্ত 
করিয়াছিলাম_-অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই, বৃত্তাকারে ঘুরিয়! 
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আদি এবং দেখিতে পাই-বাহার জন্থ আমর! সমুদয় জগতে অদ্বেষণ 
করিতেছিলাম, যাহার জন্ত আমর! মন্দির গির্জজ| প্রভৃতিতে কাতর 
হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলাম, ধাহাকে আমরা 
সুদুর আকাশে মেঘরাঁশির পশ্চাতে লুক্কায়িত অব্যক্ত রহস্তময় বলিয়া 
মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হুইতেও নিকটতম, 
প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা, 
তুমিই আমি-আমিই তুমি। ইছাই তোমার শ্বরূপ--উহ্বাকে 
প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হুইবে না তুমি পবিভ্র- 
স্বূপই আছ। তোমাকে পূর্ণন্বরূুপ হইতে হইবে না, তুমি 
পূর্ণস্বরূপই আঁছ। জমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার স্তায় তাহার 
অন্তরালবর্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তুমি যে কোন সংসিন্ত। 
বা সকাঁধ্য কর, তাহা কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে 
ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অস্তরালস্থ শুনস্বরূপ অনন্ত 
ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। 
এ আবরণ হুস্্ম হইতে সুল্মতর হইতে থাঁকে, তখন প্রকৃতির 
অন্তরালস্থ আলোক নিজ শ্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশ; অধিক- 
পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন, কারণ, তাহার ম্বভাবই এইরূপ 
ভাবে দীপ্থি পাওয়া । উহাকে জানা যায় না, আমরা উহাকে 
জানিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উনি জেরে হইতেন, 
তাহা হইলে উহার স্বভাবের বিলোপ হইত, কারণ উনি নিত্য 
জ্ঞাতা। জ্ঞান ত সীম; কোন বস্ত্র জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, 
উহ্বাকে জ্ঞেয়বন্তরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হুইবে। তিনি ত 
কল বস্তর জ্ঞাতা-ম্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষসষিপ্বরূপ, এই বিশ্ব- ৃ 
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আত্মাতে নুখলাভ করাই মানুষের সর্ধোচ্চ গ্রয়োজন। আর এক কথা 
এই যে, অজ্ঞানই সকল ছুঃথের জনক, এবং মূল অজ্ঞান এই যে, 
আমর যনে করি, সেই অনন্ম্বরূপ ধিনি, তিনি আপনাকে সাস্ত মনে 
করিয়া কাদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভি্তি এই যে, অবিনাশী 
নিত্যশুনধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমর! ভাবি যে। আমর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, 
আমর! ক্ষুদ্র দ্র দেহমাত্র ; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। যখনই 
আমি আপনাকে একটি কষুত্র দেহ বলির বিবেচনা করি, তখনই আদি 
উহাকে_জগতের অন্যান্য শরীরের মুখের দিকে দৃষ্টি না 
করিয়াই_ রক্ষী করিতে এবং উহার সৌন্দধ্য সম্পাদন করিতে 
ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই 
ভেদজ্ঞান আইসে, তখনই উহা সর্বপ্রকার অম্ঙলের দ্বার খুলিয়া. 
দেয় এবং সর্বপ্রকার ছুঃখ প্রসব করে। সুতরাং পূর্বোক্ত 
জ্ঞানলাভেই উপকার হইবে যে, যদি বর্তমান, কালের মুয্যজাতির 
5455588: 

থুব লামান্ট অংশও দ্ষু্রভাব ত্যাগ করিতে, পারে, তবে, কালই, 
এই জগৎ রূপে পরিণত, হইবে, কিন্ত নানাবিধ য যর এবং বাহ- 
জগত জ্ঞানের, উন্ধতিতে উহী কখন থন হইতে না। না। যেমন 
অন্নির উপর তৈপ প্রক্ষেপ করিলে অনলিশিখা আরও বক্কিত হয়, 
সেইরূপ উহাতে ছুঃখই বৃদ্ধি হই! থাকে। আত্মপ্ধান ব্যতীত 
যতই ভৌতিক জ্ঞান উপাজ্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্রিতে 
ঘৃবৃতাস্ৃতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের 
কিছু লইবার জন্থ, অপরের জন্থ নিজের জীবন না দিয়! অপরের স্বনধে 
ব্িয়। খাইবার জন্থ আর একটি যন্ত্র--আর একটি সুবিধ! দেওয়া 
. হয় মাত্র। ও 
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আঁর এক প্রশ্থ_ইহা কি কাঁ্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্তমান 
সমাজে ইহ| কি কার্যে পরিণত করা যাঁইতে পারে? তাহার উত্তর 
এই, সত্য- প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন 
করে না। সমাঙ্গকেই সত্যের গ্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; 
নতুবা! সমাজ ধ্বংস হউক, কিছুই ক্ষতি নাই। সতাই সকগ প্রাণী 
এবং সকল সমাজের মূল ভিতিম্বরূপ ; সুতরাং সত্য কথন সমাঁজের 
মত আপনাকে গঠিত করিবে না। যদি নিঃস্বার্থপরতার স্তায় 
মহৎ সত্য সমাজে কার্ধ্যে পরিণত ন| করা যায়, তবে বরং সমাজ 
ত্যাগ করিয়া বনে গিয়। বাস কর। তাহা হইলেই সাহসীর মত 
কাঁধ্য করিলে। সাহস ছুই প্রকারের আছে,-এক প্রকারের 
সাহম--কামানের মুখে যাওয়া । ইহ! যদি প্রকৃত সাহস হয়) 
তাহা হইলে ত বাত্রগণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্ত 
আর এক রকম সাহদ আছে, তাঁহাকে সাত্বিক সাহস বল! 
যাইতে পাঁরে। একজন দিথিজরী সম্রাটু একবার ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। তাহার গুরু তাহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে বনিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধীনের পর 
তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরথণ্ডের উপর উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন। সম্রাট তাহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়] 
বড়ই সত্ব হইলেন। সুতরাং তিনি এ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ 
দেশে লইয়। যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অন্বীরূত হইলেন, 
বলিলেন, "আমি এই বনে বেশ মানন্দে আছি।” সম্রাট বলিলেন, 
“আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট। আমি আপনাকে অনীম 
ধ্বরধ্য ও উচ্চ পদমর্যাদা প্রদান করিব ।” সাধু বলিলেন, “ধ্ব্য। . 
৬১ 


জ্ঞানযোগ 


পাদরধ্যাদ প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাজ্কা নাই।” তখন 
সমাটু বলিলেন, “আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে 
আমি আপনার বিনাশগাধন করিব।* সাধু তখন উচ্চ হান্ত কিয় 
বলিলেন, "মহারাজ তুমি যত কথা বগিলে, তম্মধো উচ 
দেখিতেছি, মহ! অজ্ঞাণের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর, 
সাধ্য কি? কুর্ধা আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় 
পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্র আমাকে সংহার করিতে 
পারে না; কারণ, আমি জন্মরহিত, অবিনাধী, নিত্যবিদঞমান, 
সর্বব্যাপী দর্বশক্তিমান্‌ আত্মা।” ইহা আর এক প্রকারের 
মাহপিকতা। ১৮৫৭ লালের দিপাহিবিদ্রোহের সময় একটি 
মুসলমান নৈনিক একজন মগাত্। সম্ন্যাপীকে অদ্দাধাত করিয়া 
প্রায় হত্াঁ করিয়াছিল। হিনু বিদ্োহিগণ এ মুপলমানকে 
শ্বামিক্বীর নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, বলেন ত, ইহাকে হত্যা 
করি।॥ কিন্ত স্বামিজী তাহার দিকে ফিরিয়। বলিলেন, তাই, 
তুমিই সেই, তুমিই দেই,,-এই বলিতে বলিতে তণসণাঁৎ দেহ- 
ত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহপিকতাঁ। যদি তোমরা 
সত্যের আদর্শে সমাজ গঠন নাঁ করিতে পার, যদি এমনভাবে সমাজ 
গঠন না করিতে পার, যাহাতে সেই সর্কোচ্চ সত্য স্থান পাইতে 
গারে, তাহা! হইলে তোমরা আর বাহবলের কি গৌরব কর?_- 
তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পান্টাতযামগ্ডদী-সকলের কি গৌরব 
কর? তোমাদের মহত, শক্ত ন্বন্ধে কি গৌরব কর, বদি তোমরা 
কেবল দিবারাত্রি বলিতে থাক--ইহা' কার্যে পরিণত করা 
. অদন্তব। পয়দ। কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্ধযাকর নহে? যদি 
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তাই হয়। তবে তৌমাদের সমাজের এত অহস্কার কর কেন? সেই 
মমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্কোচ্চ সত্য কাধ্যে পরিণত করা 
যাইতে পারে-ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম 
সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়! লও। 
উহীকে উপযুক্ত করিয়। লও, আর যত শীগ্র তুমি উহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইবে, ততই মঙ্গল। হে নরনারীগণ আত্মাতে জাগ্রত হইয়! উঠ, 
সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহদী হও, সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও। 
জগতে কতকগুলি সাহদী নরনারীর প্রয়োজন। সাহমী হওয়া 
বড় কঠিন। শারীরিক দাহদ বিষয়ে বার মনুষ্য হইতে শ্রেঠ। 
উহাদের শ্বভাবতঃই শীরূপ সাহসিকতা আছে। এ বিষয়ে বরং 
পিগীণিক' অন্ত জন্ হইতে শ্রেষ্ঠ । এই শারীরিক সাহসিকতার 
কথা কেন কও? সেই সাহপিকতার অভাস কর, যাহা মৃত্যুর 
সমক্ষেও ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে; যাহাতে 
মানুষ জানিতে পাঁরে--সে আত্ম, আর সমুদয় অগতের মধ্যে কোন 
অস্ত্রের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহাঁর করে, সমুদয় বু মিলিলেও 
তাহাদের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় 
অগ্নির সাধ্য নাই, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে_যে লাহদিকতাঁ 
সত্যকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে 
পারে, সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই বাকতিই প্রক্কতপক্ষে আত্ম- 
রূপ হইয়াছেন। ইহা এই সমাজে_ প্রত্যেক সমাজেই_-অভাস 
করিতে হইবে। আঁ! সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে 
নদিধ্যাসন করিতে হইবে 

আজকালকার সমাজে একট গতি দেখ! দিয়াছে_কাধ্যের ' 
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দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া এবং সর্ধপ্রকার মনন ধ্যান ধারণা 
প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়! দেওয়?। কাধ্য খুব ভাল বটে, 
কিন্ত তাহাও চিন্তা হইতে প্রহ্ুত। মনের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শক্তির বিকাঁশ হয়, তাহাই খন শরীরের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত 
হয়, তাহাকেই কার্য বলে। চিন্ত! ব্যতীত কোন কার্ধয হইতে 
পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্ত/া--উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, 
গুলিকে দ্রিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা 
হইলে উহা! হইতেই মহৎ মহৎ কারধ্য হইবে। অপবিভ্রতা সম্বন্ধ 
কোন কথা বলিও নাঃ কিন্তু মনকে বল, আমর! শুদ্ধ পবিত্র হ্বরূপ। 
আমর! ক্ষুদ্র, আমর! জন্মিয়াছি, আমরা! মরিব__-এই চিন্তায় আমর! 
আপনাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি, এবং তজ্জন্ত 
সর্বদাই একরূপ ভয়ে জড়মড় হইয়। রহিয়াছি | 

একটি আপসক্নপ্রলবা সিংহী একবার নিজ শিকার অন্বেষণে 
বহিগত হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেষ বিচরণ করিতেছে 
দেঁখিয়াই যেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল, 
অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জদ'- 
গ্রহণ করিল। মেষদল এ সিংহশাবকটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে 
লাগিল, সে-ও মেষগণের সহিত একত্র বন্ধিত হইতে লাগিল, মেষ- 
গণের নায় ঘাস থাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেঘের সায় 
চীৎকার করিতে লাগিল) যদিও সে একটি রীতিমত সিংহ হইক়্া 
দড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। 
এইরূপে দিন ধা, এমন সময়ে আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ 
শিকার অন্বেষণে তথাত়্ উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য 
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হইল যে, উক্ত মেষালের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর 
ঙ্ মেষধর্মী হইয়া বিপদের আগমল-সস্তাবনামান্রেই পলাইয়া 
াইতেছে। সে উহার নিকট গিয়া, “মে যে সিংহ, মেষ নহে?) 
বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল) কিন্তু যাই সে অগ্রদর হইতে গেল, 
অমনি মেষপাঁল পলাইয়। গের--সঙ্গে সঙ্গে মেষ-পিংহটিও পলাইল | 
স্বাহা হউক, এ গিংহটি উক্ত মেষ-সিংহটিকে তাহার যথার্থ ্বরূপ 
বুঝাইয়! দিবার সং্ক্ন ত্যাগ করিল না। সে এ মেষ-পিংহটি 
কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষা করিতে লাগিল । একদিন দেখিগ, 
সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে দেখিয়াই তাঁহার উপর 
লাঁফাইয়। পড়িয়া বলিব, “ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়| 
আপন ম্বভাঁব ভূপিলে কেন? তুমি ত মেঘ নহ, তুমি যে সিংহ।” 
মে-পিংহটি বলিয়া উঠিপ, “কি বলিতে, আনি যে মেষ, সিংহ 
কিরূপে হইব?” সে কোন মতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে গিংহ, 
বরং সে মেষের নায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ ভাহাকে 
টানিয়া একটা হদের দ্রিকে লইয়। গের, বপিল, “এই দেখ 
তৌমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিষ্ব। তখন সে সেই 
ছুইটিরই তুলন। করিতে লাগিল। দে একবার সেই সিংহের দিকে, 
একবার নিজের প্রতিবিদ্বের দিকে চাহিম্বা দেখিতে লাগিল। 
তখন মুহূর্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয হইল যে, সত্য আমি 
সিহই ত বটে। তখন সে দিংহগঞ্জন করিতে লাগিল, তাহার 
মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা দিংহ-ন্বরূপ_- 
তোমরা আত্মা শুন্গ্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাপক্তি 
তোমাদের ধ্ভতর। “হে খে» কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু ' 
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তোঁমারও নাই, আমারও নাই। কেন কীদিতেছ? তোমার 
রোগঞ্ুখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত আকাশম্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ 
উহার উপর আঁসিতেছে, এক মৃহূর্ভ খেলা করিয়া আবার কোথায় 
অস্তহিত হইতেছে ; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই 
রহিয়াছে ।” এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমর! 
জগতে পাঁপ-তাগ দেখি কেন? কারণ, আমরা * নিজেরাই 
সৎ । পথের ধারে একটি স্থাধু রহিয়াছে । একটা চোর সেই 
পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল-_-এ একজন পাহারাওয়ালা । 
নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহাকে 
দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাঁগিল। ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি এইরূপে উহ্থাকে ভিন্নভিন্নরূপ দ্লেখিলেও, উহা! সেই স্থাণু 
ব্যতীত অপর কিছুই ছিল ন!। 
আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তন্রপ দেখিয়া থাকি। 
, একটি টেবিলের উপর এক থলে মোহর বাখিরা। দাও আর মনে 
কর, সেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চোর 
আদিয়। এ দ্ব্সুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটি কি কা; 
পারিবে- উহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, .. হরেও 
তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনে চোর নাই; ছুতরাং সে 
বাহিরেও চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্গে শুদ্রপ। জগতের 
পাঁপ অত্যাচারের কথা৷ বলিও না। বরং তোমাকে যে, জগতে 
এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, তজ্জন্ত রোদন কর। নিজে 
কাদ যে, তোমাকে এখনও _সর্বত্র পাঁপ দেখিতে হইতেছে। 
“আর যদ্দি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে স্তকার জগতের 
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উপর দৌষারোঁপ করিও না। উহীকে আরও অধিক ছূর্দঘপ 
করিও না। এই বকল পাঁপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?- এগুলি 
ত ছর্বলতারই ফল। লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, 
সে দুর্বল ও পাঁপী। জগৎ এতদ্রপ শিক্ষা! দ্বারা দিন দিন দূর্বল 
হইতে তর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাঁও যে, তাহার! 
সকলেই সেই অমৃতের সম্তান_এমন কি যাহাদের ভিতরে 
আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাঁহািগকেও উহ! শিখাও। বাল্য- 
কাল হইতেই তাহাদের মগ্ুফ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, 
যাহাতে তাহাদিগকে যণার্থ সাহাধ্য করিবে, যাহাতে তাহাদিগকে 
সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের একট। যথার্থ হিত হইবে। 
দুর্বলতী। ও অবসাঁদকারিক চিন্তা যেন তাহাদের মন্তিকে প্রবেশ ন। 
করে। সৎ চিন্তার শ্রোতে গা ঢালিয়া দাও, আপনার মনকে 
সর্বদা বল--'আমিই সেই, আমিই সেই ; তোমার মনে দিন রাত্রি 
ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও “সোহহং 
এসোহ্হং, বলিয়া মর। ইহাই সত্য--জগতের অনন্ত শক্তি তোমার 
ভিতরে। যে কুসংস্কারে তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছেঃ 
তাহাকে তাড়াইয়৷ দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া, তাহ! 
জীবনে পরিণত কর, চরম লক্ষ্য অনেক দুর হইতে পারে, কিন্ত, 
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
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আমরা এখানে দীড়াইয়া রহিয়াছি, কিন্ত আমাদের চু দূরে 
অতি দুরে-অনেক সমর। অনেক ক্রোশ দুরে দৃষ্িবিক্ষেপ 
করিতেছে । মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে আরম্ত করিয়াছে 
ততদিন এইন্রপ করিতেছে। মানুষ সর্বদাই বর্তণানের বহিরে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, মানুষ জানিতে চাহে_-এই শরীর-ধ্বংসের 
পর নে কোথায় যায়। এই রহস্ত উদ্ভবের জন্য নেক মতবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে ; শত শত মন স্থাপিত হইয়াদে আবার শত 
শত মত খণ্ডিত হইয়। পরিত্যক্ত হইয়াছে; আর যতদিন মাহুষ 
এই জগতে বাপ করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন 
এইরূপ চলিবে। এই সকল মণগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য 
আছে। আবার এগুলিতে অনেক অসত্যও আছে। এই দ্ধ 
ভারতে যে সকল অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহাই সার, .।হারই 
ফল আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় 
দাশনিকগণেব এই সকল বিভিন্ন মতের সমদ্ব করিতে এবং যদ 
সম্ভব হব, তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তের সময় 
মাধন করিতে চেষ্টা করিব। | 

বেদান্ত দর্শনের এক উদ্দেশ্ত--একত্বের অন্ুমন্ধান। হিনুগণ 
বিশেধের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না, তাহার সর্বদাই সামান্তের 
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শুধু তাহাই নহে, সর্বব্যাপী সীর্বভৌমিক বস্তুর অন্বেষণ 
করিয়াছেন__দেখা যায়, তাহার] এই সত্যেরই পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান 
করিয়াছেন, «এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয়ই 
জানা হয়।” যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে, 
জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি 
বস্তু আছে, যাহীকে জানিলে সমুদয় জগতের জ্ঞানলাঁভ হইবে। এই 
তাহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, এই তাহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। 
তীহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়। একমাত্র “আকাশ” 
পদার্থে পর্যবসিত করা যাইতে পারে। আমর! আমাদের চতুর্দিকে 
যাঁহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি বা আস্বাদ করি, 
এমন কি, আমরা যাহা কিছু অগ্থভব করিতে পারি, সবই কেবলমাত্র 
এই আঁকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ হুক্ম ও 
সর্বব্যাগী। কঠিন, তরল, বাম্পীয়__সকল পদার্থ, সর্ধ প্রকার আকুতি, 
শরীর, পৃথিবী, হর্ধা, চক্র, তাঁরা-সবই এই আকাঁশ হইতে 

উৎপন্ন। 
এই আকাশের উপর কোন্‌ শক্তি কার্ধা করিয়া! তাহা! হইতে 
জগৎ স্থজন করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্বব্যাপী শক্তি 
রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে-- 
আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি, চিন্তাশক্তি পধ্যন্ত, প্রাণ নামক এক 
মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কাধ্য করিয়। 
এই জ্গতপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে । কল্পগ্রারন্তে এই প্রাণ যেন 
অনন্ত আঁকাশ-সমুগ্রে প্রন্থপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতি- 
হীনরূপে অবস্থিত ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে, ৃ 
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গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে 
থাকে, তেমনই আকাশ-সমুর্র হইতে নানা বন্ধাও, নানা জগৎ, 
কত কৃর্ধা, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্ব, উত্তিদ্‌ এবং 
নানাশক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্বপ্রকার 
শক্তি প্রাণের এবং সর্ধপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্নরপমাত্র ; 
কলপান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ প্রব হইয়! যাইবে, তখন সেই 
তরল পদার্থটি বান্পীয় আঁকাতে পরিণত হুইবে। তাহা! আবার 
তেজরূপ ধারণ করিবে। অবশেষে সযুদয় যাহ! হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল, সেই আকাশে লয় হইবে। আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, 
গতি প্রভৃতি সমুদ্র শক্তি ধীরে ধীরে মুল গ্রাণে পরিণত হইবে। 
তারপর যতদিন না পুনরার কলীরন্ত হয, ততদিন এই প্রাণ 
যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাঁকিবে। কল্পারস্ত হইলে আবার জাগ্রত 
হইয়া নানাবিধ বূপ প্রকাশ করিবে, আবার কল্পীবসানে সমুদয়ই 
লয় হইবে। এইরূপে আিতেছে, যাইতেডেঃ--একবাঁর পশ্চাতে, 
আবার সম্ুখদিকে যেন ছুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, একবার স্থিতিশীল, আবার গতিশীল 
হইতেছে ; একবার প্রহ্প্ু, আর একবার ক্রিয়াণীল হই +£ছ। 
এইবূপ অনন্তকাল ধরিয়! চলিতেছে । 

কিন্ত এই বিশ্লেষণ আংশিক হইল। আধুনিক পদার্থ- 
বিজ্ঞানও এই পর্ধীন্ত জানিয়াছেন। ইহার উপরে ভৌতিক 
বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না । কিন্তু এই অনু- 
সম্ধানের এখানেই শেষ হইয়া যায় নী। আঁমরা এখনও এমন 
জিনিস পাইলাম না, যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা হইল। আমর! 
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সমুদয় জগৎকে ভূত ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক- 
দের ভাষায় বলিতে গেলে, আকাশ ও প্রাণে পর্য্যবদিত করিয়াছি। 
এক্ষণে আকাশ ও প্রাণকে আর কিছুতে পর্যবসিত করিতে হইবে। 
উহবাদিগকে মন নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্যবসিত করা 
যাইতে পারে। মহৎ অর্থাৎ সমষ্টি চিস্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও 
আঁকাশ-উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই ছুইটি শক্তিরূপে 
বিভক্ত হইয়া যাঁয়। আদিতে এই সর্বব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই 
পরিণত হ্ইন্বা আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিপেন, আর এই 
দুইটির সমবারে সমুদয় জগৎ নির্মিত হইয়াছে। 
এক্ষণে মনস্তত্ব আলোচনা করা যাউক। আমি তোমাকে 
দেখিতেছি। চক্ষু দ্বারী বিষ গৃহীত হইতেছে, উঠা অন্ভৃতি- 
জনক স্নাধু ছারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে । এই চক্ষু দর্শনের 
সাধন নহে, উহ1 বাহিরের যন্ত্র মাত্র; কারণ, দর্শনের গ্রকৃত সাধন 
যাহা মন্তিক্ষে বিষয়-জ্ঞীনের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট 
করিয়৷ দেওয়া বায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাঁকিলেও, তোমাদের 
কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্গিজালের ( [২9002 ) উপর 
সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে 
পাইব না। সুতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দরিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক্‌ ; 
প্রককত চ্ষুরিন্ত্িয় অবশ্য চক্ষ্যন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত | সকল 
প্রকার বিষয়ানুভূতি সন্বন্ধেই ইহা বুঝিতে হইবে। নাঁসিকা 
স্রাণেন্্রিয় নহে; উহা! যন্ত্র মাত্র, উহার পশ্চাতে স্াণেন্ি়। 
প্রত্যেক্‌ ইন্জির সমবন্েই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই গুল শরীরে 
বাহ্যন্ত্রগুলি অবস্থিত; তৎপশ্গতে কিন্ত এ স্থুদ শরীরেই 
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ইন্ি়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি পর্যাপ্ত হইল না। মনে কর 
আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগ- 
পূর্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি ঘণ্ট! 
বাজি, তুমি ছয়ত সেই ঘণ্টাধবনি শুনিতে পাঁইবে না। & শব্ষ- 
তরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়। কর্ণপটাহে লাগিল, স্নামুর দ্বার! 
ই সংবাদ মস্তিষ্কে পহছিল, কিন্ত তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না 
কেন? যদি মস্তি সংবাদ বহন পর্যন্ত সমন্ত আণগ্রকিগাট 
সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা 
হইলে দেখা গেল, এই শ্রপণপ্রক্রিগার জন্য আরে কিছুর আবশ্তক 
মন ইন্জিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন উন্দিয় হইতে পৃথক্‌ থাকে 
ইন্জিয় উহাকে বে কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা 
গ্রহণ করিবে না। যখন যন উহাতে যুক্ত হর, তখনই কে"ল 
উহার পক্ষে কোন সংবাদ গ্রহণ সম্ভতব। কিন্তু উহতেও বিষযানু- 
ভুতি সম্পূর্ণ হইবে নাঁ। বাহিরের অন্তর সংবাদ বহন করিতে পারে, 
ইন্িঃগণ ভিতরে উহী বহন করিতে পারে, মন ইন্রিয়ে সংযুক্ত 
হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষাহুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। আর 
একটি জিনিস আবশ্রক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিগা আবশ্তক। 
প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । বাঁছিরের বন্ত যেন আমার 
অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ 
করিয়া বুদ্ধির নিকট উহ! অর্পণ করিল, বুদ্ধি পূর্ন হইতে অবস্থিত 
মনের সংস্কার অস্ুসাঁরে উ্ীকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়া 
প্রবাহ প্রেরণ করিল, এ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়়ানভূতি 
হইয়! থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে, 
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: ভাঁগাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ানুভৃতি সপ্পূর্ণ হইল না। 
মনেকর একটি ক্যামেরা ( 0805619 ) রহিয়াছে, আর একটি 
স্তর রহিয়াছে । আমি  বনতধণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার 
চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামের! হইতে 
নানাগ্রকার আলোক কিরণ এ বন্্রধণ্ডের উপর ফেলিতে এবং 
ধ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল 
বস্তর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে গারে। কোন 
সচল বস্তর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব_ কোনি স্থির বস্ত্র গ্রয়োজন। 
কারণ আমি যে আলোককিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, 
সেগুলি পচপ। এই সচল আলোককিরণগুলিকে কোন অচল 
বস্তর উপর একত্রীভৃত, একীভূত করিনা মিলিত করিতে হইবে। 
ইঞ্জিরগণ ভিতরে যে মকল অন্রভূতি লইয়| মনের নিকট এবং মন 
বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ যতক্ষণ 
নাঃ এমন কোন বদ্ধ পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে 
পার1 যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবগুলি একত্রীভূত, মিলিত 
হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিবরান্গভূতিও সম্পূর্ণ হইতেছে নাঁ। 
কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটি একত্বের ভাব প্রান করে? 
কি সে বন্ত, যাহ! বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহূর্তে একত্ব রক্ষা 
করিয়া থাকে? দে কি বস্ত, যাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি 
যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাঁহার উপর বিষয়গুলি আসিয়। ঘেন 
একত্র বাদ করে এবং এক অথগুভাব ধারণ করে? আমরা 
দেখিলাম এপ কিছু আবশ্বক, আর সেই কিছু শরীর মনের 
তুলনায় অচল হওয়া আবশ্তক। যেবন্্রখণ্ডের উপর এ ক্যামেরা 
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চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা শ্রী আলোককিরণগুলির তুলনায় 
অচল, তাহা না হইলে কোন চিত্র হইবে নাঁ। অর্থাৎ ইহার একটি 
ব্যক্তি হওয়া আবগ্তক। এই কিছু, যাঁহার উপর মন এই সকল 
চিত্রাঙ্কন করিতেছে,_এই কিছু, যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দবা: 
বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ান্ভৃতি সকল স্থাপিত, শ্রেণী, 
একক্রীতৃত হয়, তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে। 8 

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি মন বা মহৎ, আকাশ ও প্রাণ এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । আঁর মনের পশ্চাতে আতা রিয়াছেন। 
সমটিমনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। ব্যষ্টিতে 
ইহা মানবের আত্ম। মাত্র। যেমন জগতে সমক্রি-মন আকাশ ও 
প্রাণরপে পরিণত হইয়াছে, তদ্রপ সমট্টি-আত্মাও মন্রূপে পরিণত 
হইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এইটি মানব সম্বন্ধে৪ কি দদ্রপ? 
মানুষেরও মন কি তীহার শরীরের অষ্টা, আর তাহার আতা! 
তাহার মনের অষ্টা।? অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আত] তিনটি 
বিভিন্ন বস্ত, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথব ইহারা 
এক পদ্দার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র। আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টা কাঁ। যাহা হউক, আমরা এতগ্চণে এই 
পাইলাম, প্রথমতঃ এই স্থলদেহ, তৎপশ্চাতে ঈন্তিয়গণ, মন বুদ্ধি 
এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্ম(। প্রথম যেন আমরা পাইলাম, 
আত্ম! শরীর হইতে পৃথকৃ, মন হইতেও পৃথকৃ। এই স্থান হইতেই 
ধর্দজগতের মধ্যে মততেদ দেখা যার। দৈতবাদী বলেন,_মাত্ম। 
সগ্ুণ অর্থাৎ ভোগ, সুখ, ছুঃখ-সবই বথার্থতঃ আত্মার ধর্ম; 
. অদ্বৈতবাদী বলেন,_ইহা নিপুণ । 
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আমরা প্রথমে দবৈতবাদীদের মত, -আত্ম। ও উহার গতিসনবন্ধ 
তাহাদের মত বর্ন! করিয়া, তাঁহার পর যে মত উহা সমপণপে খণ্ডন 
করে, তাহ বধনী করিব | অবশেষে অট্ৈতবাদের দ্বার! উভয় মতের 
সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাতার শরীর মন 
পৃথক্‌ বলিয়৷ এবং আকাগে প্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। 
ফন? মরবের বাঁ বিনশ্বরতবের অর্থ কি? যাহা! বিশিষ্ট তয় যার 
ভাঁহাই বিনশ্বর | আর ষে দ্রবা কতকগুলি পদার্থের সংযোগলক্, 
তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগ 
পল্ন নয়, তাহা কখন বিশিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ 
কখন হইতে পারে না| তাহ! অবিনাশী। তাহা অনন্তকাল ধরিযী 
রহিয়াছে, তাহার কখন স্থটি হয় নাই। স্য্টি কেবগ সংযোগমান্র ; 
শূন্য হইতে শ্থটটি কেহ কখন দেখে নাই। স্থটটি সন্ধে আমরা কেবঙ্গ 
এইমাত্র জানি যে, উহী৷ পূর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তর 
নূতন নৃতন রূপে একক্র মিলন মাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই 
মানবাত্া ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্ত 
কাল ধরিয়। ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। শরীর-পাঁত 
হইলে আত্মা থাঁকিবেন। বেদাস্তবাদীদের মতে_যখন এই শরীর 
পতন হয়, তখন মানবের ইন্দিঘুগণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, 
প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তথন সেই মানবাত্মা যেন স্্্ 
শরীর বা! লিঙ্শরীরর্প বসন পরিধান করিয়া! যান। এই লুঙ্ 
শরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন 
যেন হদ্ের তুল্য, আর আমাদের প্রতোক্‌ চিন্ত। যেন সেই হুদে 
তরঙ্গ তূল্য। যেমন হে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তহিত 
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হই যায়, সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, 
আবার অন্তর্িত হইতেছে । কিন্তু উহারা একেবারে অন্তহিত হয় 
না। উহার! ক্রমশ; হুগ্মতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্তমান থাকে। 
প্রয়োজন হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সুক্মৃতর রূপ 
ধারণ করিয়াছে, ভাঁহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্াীকারে 
আনয়ন করাকেই দ্বৃতি রলে। এইরূপে আমরা যাহ। কিছু শিষ্তা 
করিয়াছি, যে কোন কাঁধ; আমরা করিয়াছি, সবই মনের :্য 
অবস্থিত আছে। সবগুলিই হক্ভাবে অবস্থান করে এন এন 
মরিলেও, এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে ...হাঁরা 
আবার হুক্ষধরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা, «: দক 
সংস্কার এবং হুঙ্শরীরন্বগ বদন পরিধান করিয়া চলিয়। বান, ও 
এই নিভিননগাস্কারনূপ বিভিন্ন শক্তির মমবেতে ফ্ই আবম র গতি 
নিয়মিত করে। তাঁহাদের মত আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থ.ক। 
ধাহার। অন্ত ধার্মিক) তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাঁহার! সুরধ্য- 
বশির অন্ুঘরণ করেন) সুযরশ্মি অনুমরণ করিয়া তীহার। স্য- 
লোকে উপনীত হন) তথা হইতে চন্্রলৌক এবং চন্ত্রলোক হইতে 
বিছাল্লোকে উগন্থিভ হন; তথায় তাহাদের মহিত আর একজন 
ুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ই জীবাজ্মাগণকে চর্কোচ্চ ব্রঙ্গলৌকে 
লইয়া যান। এইস্থানে তাহারা সর্বজ্ঞত ও সর্দশক্তিমন্ত। লাভ 
করেন) তাঁহাদের শক্তি ও জান প্রার ঈরের তুল্য হয? আর 
দ্বৈহবাদীদের মতে তারা তথার অনন্তকাল বাঁদ করেন, 
অথবা। অধ্ৈতবাদীদের মতে-_কল্পীবগানে ত্রদ্ধের সহিত একত্ব লাভ 
করেন। যীহার সকামভাবে সংকাধ্য করেন, তাহার! মৃত্যুর পর 
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উঞ্জলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তীহীরা 
এখানে হুঙ্পরীর--দেবশরীর লাঁভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া 
টটখানে বাদ করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্ন উপভোগ করেন। 
রী ভোগের অবসানে আবার তাহাদের প্রাটীন কর্ম বলবান হয়, 
পুনরায় তাহাদের মর্ত্যলোকে পত্তন হয়। তাহারা বায়ু 
জী, মেবলোক গ্রতৃতি লোকের ভিতর দি আসিয়া অববেগে 
বৃিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া 
তাহারা কোন শশ্তকে আশ্রয় করিয়া খাকেন। তৎপরে সেই 
শস্ত কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাঁহার ওুরসে সে জীবাত্মা 
পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে। যাহার। অতিশয় দুর্বন্ত, তাহা" 
দের মৃত্যু হইলে, তাহীর| ভূত ব! দানব হয় এবং চন্্রলোক ও 
পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাদ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ মনুম্যাগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়। থাকে, কেহ 
কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছু- 
কাল গ্রস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগিয়া পণুজন্ম গ্রহণ 
করে। কিছুদিন পশুদেহে' নিবাঁম করিয়।৷ তাহারা আবার মানুষ 
হয়--আঁর একবার মুক্িলাভ করিবার উপযোগী অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
ভাঁহ। হইলে আমর! দেখিলাম, ধীহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে 
পুছিয়াছেন, ধীছাদের ভিতরে খুব অন্লপরিমাণে অপবিভ্রতা 
অবশিষ্ট আছে, তাহারাই হুর্ধ্যকিরণ ধরিরা বরদ্ধলোকে গমন করেন। 
ধীহার1 মাঝারি রকমের লোক, বাহার! দ্বর্ণে যাইবার কাঁমনা 
ঝাখিয় কিছু সৎকাঁধ্য করেন, চত্্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল 
ব্যক্তি সেই স্থান ্র্গে বাদ করেন, তথায় তাহার! দেবদেহ প্রাপ্ত, 
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হয়? নিয়ত পরিণাণীন জড়আোতের নাম শরীর, আর) 
পরিশামসীলচিন্তাতরাতের নাম মন। তবে এই যে একের সাবার 
হইতেছে, তাহা কিসে? বৌদ্ধ বলেন--এই একত্ব বাস্তবিক 
একটি জনস্ত মশাল লইয়। ঘুরাইতে থাঁক। ঘুরাইলে, একটি 
ত্বরণ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশ 
নিয়ত ঘুর্ণনে উহা এ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ, 
আমাদের জীবনেও একতব নাই; জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে। 
সমুদয় জড়র|শিকে এক বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, কিন্তু ভদতিরিক্ত 
বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের নন্বন্ও তদ্রপ; প্রত্যেক চিন্তা 
অপর চিন! হইতে পৃথকৃ। এই প্রবল চিন্তাক্োতেই এই ভ্মাস্বক 
একত্বের তাঁর রাখিয়া যাইতেছে; হৃতরাং তৃতীয় প্দার্চের আর 
আবাকতা কি? এই যাহা কিছ দেখা যাইতেছে, এই জড়জোত ও 

এই চিন্তাক্োত কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের 
পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবগ্তকতা কি? আধুনিক 
অনেক সম্াদায় বৌদ্ধের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহারা সকলেই এই মন্রকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়! 
প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা! করেন। অধিকাংশ. বৌদ্বদর্শনেরই মেটি 
কথাটা! এই যে, এই পরিদশ্তান জগৎ পধ্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে 

আর কিছু আছে কি না, তাহা অঙ্দদ্ধান করিবার কিছুমাত্র 
আবস্তকতা নাই। এই ইন্টিযগ্রাহ জগৎই সর্বঘ্ব-_কোন 
বন্তকে এই জগতের আশ্রমরূপে কল্পনা করিবার আবশ্তক 
কি? সময় গুণসমটি। এমন আনুমানিক পদার্থ করনা 
করিবার কি আবশ্তকত1 আছে যাহাতে দেগুলি লাগিয়া থাকিবে! 
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রথের জান আইগে, কেবল গুণরাণির বেগে সনির 
বশত, কোন অপরিণীমী পদার্থ বাস্তবিক উহীদের পশ্চাতে আছে 
বলিয়া ন়। আমরা দেখিলাম এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল, আর 
উহা সাধারণ মানবের অনুভূতির স্বপক্ষে খুব সাক্ষা দিয়া থাকে। 
বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এইদৃগ্ত জগতের অতীত কিছুর ধারণা 
করিতে পারে কি নী, সন্দেহ । অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রন্কৃতি 
নিত্যপরিণীম্ীল মান্ব। আমাদের মধো খুব অজ লোকেই আমাদের 
পণ্াদেশসথ সেই স্থির মমুদ্রের অতান্প আভাদও পাইয়াছেন। 
মামাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল ত্রহপূর্ণ মাত্র। ভাহা হইলে 
আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি এই,--এই শরীর মনের পশ্চাতে 
এক অপরিণামী সন্ত] রহিয়াছে ; আর একটি মত এই/_-এই জগতে 
নিশ্চলত্ব বিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম ! 
যাহা হউক, অদৈতবাদেই এই দুই মতের সাম্স্ত পাওয়া যায়। , 

অধৈতবাদী বলেন, জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় 
আছে দৈতবাদীর এই বাক্য সত্য) অপরিণামী কোন পদার্থ 
কল্পনা না করিলে, আমরা পরিণামই করনা করিতে গারি না। 
কোঁন অপেক্ষাকৃত আকলপরিণানী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্ঘকে 
পরিণীমি্ূগে চিন্তা করা যাইতে গারে, আবার তাহা অপেক্গাও 
অক্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরূপে 
নির্দেশ বরা! যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী 
পদার্থ বাধ্য হইয়া হ্বীকার করিতে হয়। এই জগংপ্রপঞ্চ অবস্ত 
এমন এক আবন্থায় ছিল, বখন উহা স্থির শান্ত ছিল, যখন 
উহ! শিবের সামজনদ্বরূপ ছিল, অর্থাৎ যখন প্রক্কৃতপক্ষে কৌন . 
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অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তণীয় এক 
আত্মা আছেন; ত্ৰাহীর কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই নকল 
বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। 
উহ্থার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন ্বপ্নচিজর অষ্থিত করিয়াছে। 
আক্কৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পুথক্‌ করিয়াছে মনে কর, 
তরঙ্গটি মিলাইয়। গেল, তখন কি এ আক্কৃতি থাকিবে? নী, 
উহা একেবারে চলিয়। যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্পর্ণরূ্পে 
সাগরের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব 
তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে নাঁ। যতক্ষণ তরন্গ থাকে, 
ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তর নিবৃত্ত হইলে এরূপ আর থাকিতে 
পারে না। এই নামরূপকেই মায় বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি স্থজন করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্‌ 
বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব 
আছে বল! যাইতে পারে না। “রিগে'র বাঁ আকৃতির অস্তিত্ব আছে 
বল! যাইতে পারে নাঁ। কারণ, উহ! অপরের অস্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাঁহাও বলা যাইতে পাঁদে 
নাঃ কারণ, উহ্াই এই সকল ভে? করিঘাছে। অদ্বৈতবাদীর 
মতে এই মায় বাঁ অঞ্জান বা নামনূপ, অথবা! ইঘুরোপীয়গণের মতে 
দেশকালনিমিত্ত, এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নকূপ জগৎ" 
সন্ত। দেখাইতেছে ; পরমার্থত; এই জগৎ এক অথগু-্বরূপ। 
যতদিন পর্যন্ত কেহ দুইটি বস্ত্র কল্পনা করেন, ততদিন তিনি ত্রান্ত। 
যখন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি 
যথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট 
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আঁ সত্য প্রমাণিত হইতেছে । কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, 
কি অধ্যাতুজগতে, সর্বপ্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে । এখন 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি, আমি, হুধ্য, চন্্র, তাঁরা_এ সবই 
এক জড়সমুদ্রেী বিভিন্ন অংশের নামমাত্র । এই জড়রাশি ক্রমাগত 
পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । যে শক্তিকণ| কয়েক মাস পূর্বে নুরে 
ছিল, তাহা আজ হয়ত মন্ুঘ্যের ভিতর আগিয়াছে, কাল হয়ত 
উহা পশুর ভিতরে, আবার পর্ব হয়ত কোন উত্ভিদে প্রবেশ 
করিবে। সর্বদাই আসিতেছে যাইতেছে । উহা একমাত্র অথপ্ত- 
জড়রাশি কেবল নামরূপে পৃথক। উহার এক বিন্দুর নাঁম 
সুরা, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, 
এক বিন্দু পণ্ড, এক বিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন 
নাম, ইহা ভ্রমাত্মুক; কারণ এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন 
ঘটতেছে। এই জগ্রৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্র- 
রূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটি বিন্দু এক একটি 
মন তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক একটি 
মলমাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, 
অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন 
মন শুদ্ধ হইয়া যাঁয়। তখন উহাকেই নিত্যপ্ুদধ, অপরিণীমী, 
অবিনাশী, অথপ্ড, পূর্ণম্বরূপ, পুরুষ বলিয়া গ্রতীতি হইবে। তবে 
ছ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ- মানুষ মরিলে শ্বর্গে যায়, অথবা অমুক 
অমুক লোকে, যায়, অদতলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়-- 
এসব কথার কি হইল অধবৈতবাদী বলেন,কেহ আসেও 
না) কেহ যায়ও নতোমার পক্ষে যাওয়া! আপা” কিসে 
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সম্ভব? তুমি অননতদ্বরপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আধ: 
কোথায়? র্‌ 

কোন বি্তালয়ে কতকগুলি ছোট বাক-বাঁলিকার পরীক্ষ। 
হইতেছি। পরীক্ষক ই ছোটি ছেলেগুলিকে নীনারপ কঠিন 
্রশ্ন করিতিছিলেন। অন্টান্ত প্রশ্নের মধ্যে তীহার এই প্রশ্নও ছিল 
_ পৃথিবী গড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে 
নাই, হুতরাঁং যাহার যাঁহা মনে আদিতে লাগিল, সে সেইব্মপণ 
উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুন্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন 
করিয়! এ প্রশ্নটর উত্তর করিল,_“কোধথাঁয় উহ! পড়িবে?” এ 
রশনটই ত তুল । জগতে উচু নীচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উচ 
নীচু আপেক্ষিক জানমাত্র। আত্মা স্বন্ধেও তদ্রপ। জল্ম মৃত্যু 
সন্ধে গ্শ্নই ভুল। কে যায় কে আগে? তুমি কোথার নাই? 
এন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নহ? 
মাহষের আতা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় 
যাইবে না? আত্ম! ত সর্ধর। সুতরাং সম্পূর্ণ জীবদুক্ত ব্যক্তির 
পক্ষে এই বানস্থলত স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্ারূপ বালন্নুগত ভ্রম, শ্কণ 
নরক প্রভৃতি স্বপ্ন_সবই একেবারে অন্তঠিত হইয়া যার, যাহাদের 
ভিতর কিঞিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা 
্রষলোকাস্ত নানাবিধ ৃষ্ত দেখাইয়া অস্তুহিত হয়; অজ্জানীর পক্ষে 
উহা থাকিয়া! যায়। 

সমুদয় জগৎ, স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে-এ কথা বিশ্বাস 
ধরে কেন? আমি একথানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর 
পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে এবং উল্টান হইতেছে। আর এব পৃষ্ঠা আমিল 
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( উহাও উদ্টান হইল। পরিণাম প্রা হইতেছে কে? কে যায় 
আমে? আমি নহি পুস্তকেরই পাতা উল্টান হইতেছে। 
সমুদয় গ্রক্কৃতিই আত্মার সন্থবস্থ একখানি পুস্তকন্বরপ | উহার 
অধ্যায়ের গার অধ্যায় পড়া হইয়। যাইতেছে ও উল্টান হইতেছে, 
নূতন দৃ্ সম্থুথে আসিতেছে। উহাও গড়া হইয়া! গেল ও উদ্টান 
হইল। আবার নূতন অধ্যায় আদিল? কিন্ত আত্ম যেমন, তেমনই 
-নন্তম্বরপ। প্রকৃতি পরিণাম প্রা হইতেছেন, আত্মা 
নহেন। উহার কথন পরিণাম হয় না। জক্মৃত্যু প্রকৃতিতে, 
তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়। মনে করে, আমর] 
জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রক্কতি নহেন। যেমন আমর! ভ্রান্তিবশতঃ 
মনে করি, হুূর্যা চলিতেছে, পৃথিবী নছেন। স্থতরাং এ সকল 
্ান্তিমান্। যেমন আমর ভরমবশত; রেলগাঁড়ীর পরিবর্তে মাঠকে 
মচল বলিয়া মনে করি। জন্ম-ৃতত্ান্তি ঠিক এইরূপ! যখন 
মানগষ কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী 
চন্্র তার! প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা এরূপ মনোভাব- 
সম্পর, তাঁহারাও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে 
লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভি প্রন্কৃতিসম্প্ন। 
তাহারাও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে 
কখন দেখিতে পাইব না। আমর! একরপ তিততরত্তিসম্পর প্রাণীকে 
দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি একপ্রকার কম্পনবিশিষ্ট সেই গুলির 
মধ্যে একটি বাজিলেই অপরগুলি বাজি উঠিবে। মনে কর, 
আমরা এক্ষণে যেরূপ প্রাপকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আঁঘর! 'মানব- 
: কম্পন? নাম প্রদান করিতে পারি? যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া 
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যাঁয়, তবে আর মনুষ্য দেখ। যাইবে না, উহার পরিবর্তে অনুরূপ 
দৃশ্ত আমাদের সমক্ষে আসিবে__হয়ত দেবত| ও দেবজগৎ কিনব 
অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্ধু এ সবগুলিই 
এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাঁব মান্র। এই জগৎ মাঁনব- 
দৃষ্টিতে পৃথিবী, ক্ুরধ্য, চন্ত্, তাঁরা প্রতৃতিরপে আবার দানবের 
দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই নরক বা -শাস্তিস্ানরূপে প্রতীত হইবে, 
আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহীরা৷ এই স্থানকে স্বর্ণ বলিয়া 
দেবখিবে। যাহারা সারা জীবন তাবিতেছে, আমর! হবর্গসিংহাঁসনারঢ 
ঈশ্বরের নিকট গিয়া! সারা জীবন তাহার উপাঁসন| করিব, তাহাদের 
মত্যু হইলে তাঁহার! তাঁহাদের চিত্ত ও বিষয়ই দেখিবে। এই 
জগৎই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া! যাইতে 
তাহার! দেখিবে_নানীগ্রকার অগ্চার কিন্নুর উড়িয়। বেড়াইতে... 
আর দেবতারা সিহাঁসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদয়ই 
মানুষের কৃত। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন,__ঘৈতবাঁদীর কথা সত্য 
বটে, কিন্ত এ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই 
সব দৈত্য, পুন্জীন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মাঁনবজীবনও তীহাই। 
গুলি কেধল রূপক, আর মানবজীবন সত্য, ইহা হইতে পারে না। 
মানুষ সর্বদাই এই ভূল করিতেছে। আস্ান্ত জিনিস_-যথ! বরণ 
নরক প্রত্ৃতিকে রূপক বলিলে তাহার! বেশ বুঝিতে পারে, কিন্ত 
তাহার নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে শ্বীকার 
করিতে চায় নী। এই আপাঁত"গ্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্ 
আর আমরা শরীর_-এই জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা নিখা|__শামর। কখনই 
শরীর নহি, উহা! হইতেও পারি না। আমরা কেবল মান্য, ইহাই 
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-€ ভঙ়ানক মিথা| কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা 
করিতে গিয়া আগর! নিজেদের অবাক্ত আত্মারই উপামনা 
করিয়া! আসিডেছি। তুমি জন্ম হইতে পাঁপী ও অসৎ পুরুষ__ 
এইটি ভাবাই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা।' যিনি নিজে গাগী, 
তিনি কেবল অপরকে পাগী দেখিয়া থাকেন। মনে কর; 
এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক 
মোহরের থলি রাখিলে। মমে কর, একজন দস্্য আসিয়া & 
মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে এ মোহর থলির অবস্থান ও 
অন্তর্ধান_উতয়ই সমান; তাঁহার ভিতরে চোর নাই, হুতরাং 
সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাগী ও অসং লোকই বাহিরে গাঁপ 
দেখিতে পায়, কিন্ত সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। 
অত্যন্ত অসাধু পুরুষের! এই জগৎকে নরকণ্বরূপ দেখে; যাহারা 
মাঝামাঝি লোক, তাহার! ইহাকে শ্বর্থরূপে দেখে; আর যাহীর| 
পূর্ণ দি্ধ পুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবানগ্বরূপে দর্শন 
করেন। তখৰই কেবল তাহার চ্ষু হইতে আবরণ চলিয়া যায়, 
আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইব দেখিতে গান, তাঁহার 
দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত হইয়া গিয়াছে । যে সফল দুষ্গ্ 
তাহাকে লক্ষ লক্ষ বসর ধরিয়া উৎগীড়ন করিতেছিল, তাহা 
একেবারে চলিয়া যায়, আর ধিনি আপনাকে 'এঠদিন মানুষ, দেবতা, 
দানব গ্রতুতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন 
উর্ধে, কখন অধতে, কখন পৃথিবীতে, বথন স্বর্সে, কখন বা অন্ত 
স্থানে অবস্থিত বলিয়া! ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে গান--তিনি 

* বাস্তবিক দর্বর্াপী, তিনি কালের অধীন নন, কাল তীহার অধীন, , 
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সমুদয় হ্র্গ তীহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ ম্বর্গে অবস্থিত নহেন ... 


--আঁর মানুষ কোন না কোন কালের যে কোন ঘেবত| উপাগন! 
করিয়াছে, সবই তাহার ভিতরে, তিনি কোন দেঁবতায় অবস্থিত 
নহেন) তিনি দেব, অসুর, মানুষ, পশু; উদ্ভিদ, প্রস্তর প্রভৃতির 
স্ষ্টিকর্তা আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাহার নিকট 
এই জ্গৎ হইতে হেষ্ঠতর, হ্বর্গ হইতে শ্রেঠতর এবং সর্বব্যাপী 
আকাঁশ হইতে অধিক সর্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায় তখনই 
মানুষ নির্ভর হইয়া যাস, তথনই মানুষ মুক্ত হইঘা যায়। তখনু 
সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব ছুঃখ দুর হইয়। যায়, সব ভত় 
একেবারে চিরকালের জন্ক শেষ হইয়যায়। তখন জন্ম কোথায় 
চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যাঁয়; ছুংখ চলিয়। যায়, তাহার 
সঙ্গে সুখও চলিয়া যাঁ। পৃথিবী উড়িক়! যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গ 
উড়িয়া যায়; শরীর চির] যাঁয়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। 
সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎ্ই যেন অব্যক্ত ভাঁব ধারণ করে। এই 
যে শক্িরাশির নিয়ত সংগ্রাম_নিয়ত সংঘর্ষ, ইহ! একেবারে স্থগিত 
হইয়। যায়, আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে 
প্রকাশ পাঁইতেছিল, যাহ! স্বয়ং প্রক্কৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, 
যাহা স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, পণ্ড, মানুষ, দেবতা! প্রতৃতিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত অচ্ছে্ক, অপরিণাঁমী সত্তারূপে 
পরিণত হইয়া যায়ঃ আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই 
সত্তার সহিত অভেদ। প্যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আপিয়া 
খানিকক্ষণ খেলা করিয়! পরে অন্তহিত হইয়া যাঁয,* সেইরূপ এই 
আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চক্রনোক, দেবতা, সুখছঃখ প্রত্বৃতি 
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আগিতেছে ॥ কিন্ত উহার! সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে 
আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তহিত হয়। আকাশ কথন পরিণাম 
প্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ আমরা 
মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত। আমরা জগৎ হইতে 
পৃথক্‌। প্রকৃত মানুষ এই এক অথণ্ড সন্তাস্বরূপ | 

এক্ষণে ছুইটি প্রশ্ন আপিতেছে। প্রথমটি এই, পঅগবৈতজ্ঞান 
উপলদ্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্য্যন্ত ত মতের কথা হুইল; 
- অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব?” হী, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক 
লোঁক সংসারে এখনও ভীবিত, ধাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের 
জন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহারা কি এই সৃত্য উপলব্ধি করিবার 
পরক্ষণেই মরিয়া ঘান? আমার যত শপ মনে করি, তত শীঘ্র 
নয়। এক কাষ্ঠঘণ্ড সংযোজিত ছুইটি চক্র একত্র চলিতেছে । 
যদ্দি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোগ কাঠথগুটিকে কাটিয়া 
ফেলি, তবে আমি যে চক্তখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে ; 
কিন্ত অপর চক্রের উপর পূর্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং 
উহ কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া বাইবে। পূর্ণ শুরত্বরূপ আত্ম! 
যেন একথানি চক্র, আর শরীরমনরূপ ভ্রান্তি, আর একটি 
চক্র, কর্রূপ কাষ্ঠদণ্ড ছারা যৌজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা 
এ ছুইটির সংযোগদ্ণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। যখন আত্মারপ চক্র 
স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মা, আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা 
তাহার জন্নমৃত্যু হইতেছে, এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ 
করিবেন। আর প্রন্কৃতির সহিত তাহার মিলিততভাব, এবং অভাব 
বাসন্লা--সব চলিয়া যাইবে ; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি, 
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পূর্ণ, বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রের প্রান কর্ণের 
বেগ থাঁকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্মের বেগ 
একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহার থাকিবে; ধী বেগ নিবৃভ 
হইলে শরীরমনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হঈবেন। তখন 
আর স্বর্গে যাওয়! বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া! আসা এমন কি 
হ্মলোকে গমন প্রান্ত স্থগিত হইয়া যাইবে; কারণ তিনি কোথা 
হইতে আসিবেন, কোথায়ই বাঁ যাইবেন? যেব্যক্তি এই জীবনেই 
, এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, বাহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের 
জঙ্ভও এই সংসারূশ্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, 
তিনি জীবনুক্ত বলিয়। কথিত হন। এই ভীবশুক্ত অবস্থা লাভ করাই 
বেদাস্তীর লক্ষ্য। 

এক সময়ে আমি ভাঁরত মহাসাগরের উপকূলে ভারতের পশ্চিম- 
ভাগস্থ মরুথণ্ডে ল্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া 
পদব্রজে মরতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু ্রতিদিন এই দেখিয়। আশ্টর্ঘয 
হইতাম যে, চতুদ্দিকে হুদার সুন্দর হুদ রহিয়াছে, তাহাদের 
সকলগুনির চতুন্দিকে বৃক্ষরাঙ্গি বিরাজিত আর &ঁ জলে বৃষ্ষ- 
সমূহের ছাঁয়া -বিপরীতভাবে পড়িয়| নড়িত্েছে। কি শচুত 
দৃশ্ঘ! ইহাকে আবার লোকে ম্ুভূমি বলে! আমি একমাঁস 
্রমণ করিলাম, ভ্রঘণ করিতে করিতে এই অদ্ভুত হ্রদদকল ও 
ৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়ার 
আমার একটু জল থাইবার ইচ্ছা হইল, স্ৃতরাং আমি 
হন্দর নিশল হদসমূহের মধ্যে একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। 
অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা আনৃস্থ হইল, আর আমার মনে কখন 
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এই জ্ঞানের উদয় হইল, “যে মরীচিকা সন্দ্ধে সারাজীবন পুস্তকে 
পড়িয়। আসিতেছি, এ সে মরীচিকা”। আর তাহার সহিত এই 
ভ্তানও আসিল--“এই সার! মাসের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই 
দেখিয়! আদিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, ইহা মরীচিকাঠ | তার 
পরদিন আবার চলিতে আবস্ত করিলাম। পূর্বের মতই হুদ দেখ! 
যাইতে লাগিন, কিন্তু এ সঙ্গে নক্গে এই ভ্ঞানও আসিতে লাগিল, 
যে, উহ] মরীচিকা, সত্য হদ নহে। এই জগৎ সদ্বেও ততপ। 
আমরা গ্রতি দিন, গ্রতি মা) গ্ররতি বৎসর এই জগন্মরূতে ভ্রমণ 
করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাঁকে মরীটিক| বলিয়। বুঝিতে পারিতেছি. 
না। একাদিন এই মরীচিক! অনৃশ্ত হইবে, কিন্তু উহ। আবার 
আদিবে। শরীর প্রাক্তন কর্ধের অধীন থাঁকিবে সুতরাং & মরীচিক 
ফিরিয়! আসিবে । ঘতদ্দিন আমর! কর্ম ছারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ 
আমাদের সম্মথে আমিবে। নর, নারী, পণ, উত্তিদ, আসক্তি, 
কর্তব্য--সব আসিবে, কিন্ত উহার পূর্বের ন্ার আমাঞ্জার উপর 
শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না। এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কশ্খের 
শজি নাশ হইবে, উহার বিষ্টাত ভাদিয়া যাইবে; জগৎ 
আমাদের পক্ষে একেবাঁরে পরিবর্তিত হই] যাইবে; কারণ, যেমন 
জগৎ দেখ| যাইবে তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার গ্রভেদ 
জানও আদিবে। 
তখন এই জগু “আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তবে 
এইবূপ জ্ঞানসাধনে একটি বিপণাশঙ্কা আছে। আমরা! দেখিতে 
পাই, গ্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মৃত গ্রহণ করিয়া 
বলে, “আমি ধন্ধাধন্ধের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত 
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স্থতর়াং আমি ধাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পাঁরি।” এই দেশেই 
দেখিবে, অনেক অজ্ঞানী বলিয়া! থাকে, "আমি বদ্ধ নহি, আমি 
বং ঈশ্বরশবরূপ? আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।” ইহা। ঠিক 
: নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা! ভৌতিক, মানসিক বা নৈতিক_- 
সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত। নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের 
বাহিরে মুক্তি। ইহাঁও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা 
তাহার জন্মপ্রীপত হ্বত্ব, আর আত্মীর যথার্থ মুক্তত্থভাব ভৌতিক 
আবরণের মধা দিয় মানুষের আপাত প্রহীরমান মুক্তম্বভীবরূপে 
প্রতীত হইতেছে । তোমার ছীবনের প্রতি মূহূর্তই তুমি আপনাকে 
মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত অনুভব 
না করিয়! এক মুহূর্ত জীবিত থাঁকিতে পারি না, কথা কহিতে 
পারি না, কিন্বা শ্বাস-প্রশ্বীদও ফেলিতে পারি না। কিন্ত আবার, 
অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যস্্তুল্য, মুক্ত নহি! 
তদে, ক্বোন্টি সত্য? এই যে “আমি মুক্ত'__এই ধাঁরণাটিই কি 
ভ্রমাত্মক! একদল বলেন-আমি ঘুক্ত-স্বতাৰ এই ধারণ! 
ত্রধাত্বুক, আবার অপর সকল দল বলেন,_-“আমি বদ্ধভাবীপন্নঃ_- 
এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অনুভূতি কোথা হইতে 
আসিয়া থাকে? মানুষ গ্রক্কৃত পক্ষে মুক্ত; মানুষ পরমার্থতঃ 
যাহা, তাহা মুক্ত বাতীত আর কিছুই হইতে পারে না $ কিন্ত যখনই 
তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নানারূপের মধ্যে পড়েন, 
তখনই তিনি বন্ধ হইয়া যান। "্াধীন ইচ্ছা” ইহ! বলাই ভূল। 
ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতেই পারে নী । কি করিয়া হইবে? প্রকৃত 
, আম্ুষ যিনি, যখন তিনি বন্ধ হইয়া যান, তখনই তাহার ইচ্ছার 
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উদ্ভব হয়, তাহার পূর্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বন্ধভাবাপন্ন, কিন্ধ 
: উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জন্ত মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের 
অবস্থাতেও এই মনুয্াজীবনেই হউক, দেবজীবনেই হউক, হ্বর্গে 
অবস্থানকালেই হউক, আর মর্ড্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের 
বিধিদত্ত অধিকারদ্বরূপ এই মুক্তির স্ৃতি থাকিয়।৷ যায়। আর 
জ্ঞাতনারে বা অঙ্ঞাতদারে আমরা সকলেই এ মুক্তির দিকেই 
চলিয়াছি। যথন মানুষ মুক্তিলাভ করেন, তথন তিনি নিয়মের 
দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন? জগতের কোন নিয়মই তীহাকে 
বন্ধ করিতে পাঁরে নী । কারণ, এই বিশ্বরক্ষাগুই তাঁহীর। তিনি 
তখন সমুদয় বিশ্বরঙ্গাগত্বূপ। হয় বল-তিনি সমুদ্র জগৎ 
না হয় বল,-তীহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাহার 
লিঙ্গ দেশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি 
কিরপে বলিবেন- আমি পুরুষ, মামি স্ত্রী, অথবা আমি বালক? 
এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন-ভসেগুলি 
মিথ্য/। তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি স্ত্রী 
অধিকার,_কিরূপে বলবেন_কাহারও কিছুই অধিকার নাই, 
কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা! 
লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ ব। স্ত্রী বলা, অথবা আমি অনুক- 
দেশবাসী বল! মিথ্যাবাদ মান্র। সমুদয় জগৎ্ইী আমার দেশ, 
সমুদয় জগতই আমার) কারণ, সমুদয় জগতের দ্বার! যেন আমি 
আপনাকে আবৃত করিয়াছি। সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর 
হইয়াছে । কিন্ত আমরা দেখিতেছি-অনেক লোকে বিচারের 
সময় এই সব কথা বলিয়া কার্ধের সময় অপবিত্র কার্য সকল করিষ] , 
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থাকে আর যদি আমর] তাহাদিগকে জিজ্ঞাপী করি-_কেন তাহার! 
এইকপ করিতেছে, তাহার উত্তর দিবে, «এ তোমাদের বুঝিবার 
অম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্ধা হওয়া অসম্ভব এই 
সকল লোককে পরীক্ষা! করিবার উপায় কি? উপায় এই,__ 
যদ্দিও সসৎ উভয় আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি 
অসন্তাবই আত্মার বাহ্‌ আবরণ, আর *সৎঃ ভাঁব- মানুষের প্রকৃত 
স্বরূপ যে আত্মা, তাহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যতদিন 
না মানুষ অসংএর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন 
ভিনি সত্যের ত্বরে পহ্ছছিতেই পারিবেন না; আর যতদিন না তিনি 
সদসং উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার 
নিকট পন্ৃছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পঁহুছিলে ত'হার 
কি অবশিষ্ট থাকে? অতি, সামান্ কর্ণ, ভৃত-জীবনের কার্ধ্ের 
অতি সামান্ত বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ-_শুভতকর্থেরই 
বেগ» যতদিন না অসদেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, 
যতদিন না পূর্ব্বের অপকিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইন্না যাইতেছে, 
ততদ্দিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি কর" 
অসন্ভব। হবতরাং, যিনি আত্মার নিকট পঁছছিয়াছেন, ধিনি সত্যকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কান শুভ 
বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে | শরীরে বাম করিলেও এবং অনবরত 
কণ্ম করিলেও তিনি কেবল সংকর্ু করেন; তাহার মুখ সকলের 
প্রতি কেবল আনীর্বচন বর্ষণ করে, তাহার হস্ত কেবল সংকার্ধ্যই 
করিয়! থাকে, তাহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ, তাহার 
. উপস্থিতিই, তিনি যেখানেই যান না৷ কেন, সর্বত্রই মানবজাতির 
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মহীকল্যাণকর। এনপ বার দ্বারা কোন অঙৎ কর্ম কি সম্ভব? 
তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রতাক্ষামৃভৃতি” এবং "ধু মুখে? 
ব্লার ভিতর বিস্তর গ্রভেদ | অজ্ঞান ব্যক্তিও নান! জ্ঞানের 
কথা কহিয়। থাঁকে। তোতি। পাঁখীও এইরূপ বকিয়া থাঁকে। 
মুখে বলা একঃ উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, 
শান্ত, মন্দির, সম্প্রদায় গ্রভৃতি কিছু মদদ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষা- 
মুভূতি হইলে ওসব আর থাকে না। মানচিত্র অবপ্ত উপকারী 
কিন্তু মানচিত্র অফ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, 
ভার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন 
তুমি কত গ্রভেদ দেখিতে পাইবে। সুতরাং যাহারা সতা 
উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদ্দিগকে আঁর উহ] বুঝিবাঁর জনা স্তায়- 
যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্র্ন লইতে হয় নাঁ। তাহাদের 
পক্ষে উহা! তাহাদের অন্তরাত্মার মর্খে মর্ধে প্রবিষ্ট হইয়াছে-_ 
প্রত্যক্ষেরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বেদান্তব!দীদের ভাষায় বলিতে: 
গেলে বলিতে হয, উহী যেন তাহার করামলকবত হইয়াছে। 
প্রত্যক্ষ উপরন্ধিকারীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারেন, “এই 
যে, আত্মা রহিয়াছে” তুমি তাহাদের সহিত যতই তর্ক 
করনা কেন, তাহার তোমার কথায় হাদিবেন মাত্র, তাঁহারা 
উহ! আবোল তাবোল বাঁক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু 
যাত] বলুক না কেন, তাহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না। 
তাহারা সত্য উপলদ্ধি করিয়া প্তরপুর” হইয়া আছেন। মনে 
কর, তুমি একটি দেশ দেবিয়! আসিয়াছ, আর একজন বাকি 
তোমার নিকট আমিয়। এই তর্ক করিতে লাগিল যে, এ দেশের 
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কখন অস্তিত্বই ছিল না; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহার গ্রতি তোমার মনের ভাব এইর্‌প হইবে 
যে, সে ব্যক্তি বাতু্ালয়ের উপযুক্ত । এইক্সপ যিনি ধর্ষের প্রত্যক্ষ 
উপগন্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, “জগতে ধর্ণা সম্বন্ধে যে সক 
কথা শুন! যায় সে সকল কেবল বালকের কথামাত্র। প্রতাক্ষা্- 
ভূতিই ধর্মের সার কথা ।” ধর্ম উপলব্ধি কর! যাইতে পারে। প্রশ্ন 
এই, তুমি কি উহার অধিকারী হইয়াছ? তোমার কি ধর্ধের 
আঁবগ্তকতা আছে? যদি তুমি ঠিক ঠিক গেট কর, তবে তোমার 
গ্রতাক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্শিক হইবে। 
যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং 
নাস্তিকে কোন গ্রভেদ নাই। নাস্তিকের তবু অকপট, কিন্তুযে 
বলে, “আমি ধর্ম বিশ্বাস করি” অথচ কখন উহ প্রত্তক্ষ উপলন্ধি 
করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে। 

তার পরের প্রশ্ন এই-উপলব্ধির পরে কি হয়? যনে কর, 
আমরা! জগতের এই অথণ্ড ভাব (আমরাই ধেঁ সেই এক”" 
অনন্ত পুরুষ, তাহ] ) উপলব্ধি করিলাম; মনে কর, আমরা ভ' -ত 
পারিলাম,-আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে 
প্রকাশ পাইতেছেন,; এইরূপ জানিতে পারিলে, সকার পঃ আমাদের 
কিহয়? তাহা হইলে, আমরা কি নিশ্টেষ্ট হইয়া! এক কোণে বসিয়া 
মরিয়। যাইব? জগতের ইহা দার কি উপকার হইবে? সেই 
প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ, উহা দ্বারা জগতের 
উপকার হইরে কেন? ইহার কি কোন ধুক্তি আছে? লৌকের এই 
, প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, ইহাতে জগতের কি উপকার 
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হইবে? ইহার অর্থ কি?_ছোট ছেলে মিষ্ট অব্য ভালবামে; 
মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা, করিতেছ। শিশু 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “ইহাতে কি মিটি কেনা! যায় ?, তুমি 
বলিলে, “নাঁ। “তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' ততৃজানের 
আলোচনায় ব্যাপূত দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া 
, বসে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ? ইহাতে কি আমাদের 
_ টাকা হইবে? না| “বে ইহাতে আর উপকার কি?” মানুষ 
জগতের হিত কর! অর্থে এইরূপই বুবিয়া থাকে। তথাপি ধর্মের 
এই প্রতঙ্ষাহথভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। 
লোকের তয় হয়,_যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে 
উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্র্রবণ 
গুকাইয়া যাইবে? জীবনের মুলাবান যাহ! কিছু সব চলিয়া! যাইবে; 
এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, তাহাদের 
পক্ষে তাহার কিছুই থাকিবে না। কিন্ধ লোকে এ বিষয় একবার 
ভাবিয়। দেখে না যে, যে সবল ব্যক্তি নিজ সুথচিন্তায় একরূপ 
উদ্ামীন, তীহারাই জগতে সর্বশ্রে্ঠ কন্দী হইয়া গিয়াছেন। 
তখনই মাগ্নষ যথার্থ ভালবাসে, যখন দেখিতে পা, তাহার 
ভালবাসার রিনি কোন ক্ষুদ্র মর্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ 
যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভাল- 
বাসার পাত্র-খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, শ্ব্ং ভগবান স্ত্রী 
স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন, ষদি তিনি ভাষেন,_ স্বামী 
সাক্ষাৎ ব্রবদ্বরূপ। হ্থামীও স্ত্রীকে অধিক ভারবাদিবেন, ধদি তিসি 
সজানিতে পারেন, স্্ী রং বষদ্রপ। সেই মাতাও সন্তানগণকে .... 
৯৯ 


বেশী ভাঁলবাসিবেন, ধিনি সন্তানগণকে ব্রহগস্ব্বপ দেখেন। . সেই 
ব্যক্তি ত্বাহার মহা শক্রাকও প্রীতি করিবেন, ঘিনি জানেন, 
এ শক্ত সাক্ষাৎ বহবত্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভাল- 
বাসিবেন, মিনি জানেন,_সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্্্বরপ। সেই 
লোকেই আঁবাঁর অতিশর অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাঁপিবেন, ঘিনি 
জানেন,_সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রতু রহিয়াছেন। 
ধাহার পক্ষে এই ছুদ্র অহং একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং 
তৎস্থল ঈশ্বর অধিকার করিয়। বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে 
ইঙ্সিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাহার পক্ষে সমুদ্র জগৎ 
সম্পূর্ণরূপে অন্ত আকার ধারণ করে। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা 
কিছু, সবই তাহার পক্ষে চলিয়া! ধায়? সকল প্রকার গোৌলঘাল- 
ছণ্য মিটিয়া যাঁয়। জগৎ ওুথন তাহার পক্ষে ক।।1€্ন। না 
হইয়! ( যেথানে আঁমরা গ্রতিদিন এক টুকর! রুটির জন্ত ঝগড়। 
মারামারি করি) আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্র্ূপে পরিণত হইবে। 
তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত হইবে । এইরূপ ব্যক্তিরই 
কেবল বলিবার অধিকার আছে যেএই জগৎ কি সুন্দর ' 
তীহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, সবই মঙলন্বরপ। 
এইরাপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহান্‌ হিত হইবে যে, 
জগতের এই সকল বিবাদ-__গণ্ুগোল সব দুর হইয়া জগতে 
শীস্তির রাজ্য হইবে। যদ্দি জগতের সকল মানুষ আজ এই মহান্‌ 
সত্যের এক বিন উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা! হইলে তাহার 
পঙ্গে এই সমুদয় জগ্গংই আর একরূপ ধারণ করিবে; আর, এই সব 
” শীশুগোলের পরিবর্তে শীস্তির রাজত্ব আদিবে। অসত্যভাবে 
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মানুষের যথার্থ স্বরূপ 
তাড়াতাড়ি করিয়। সকলকে ছাড়ায় যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ ছইতে 
চলিয়া যাইবে। উহীর সঙ্গে সঙ্গেই সকণ প্রকার অশান্তি, সকল 
প্রধার দ্বণা, সকগ্ন গ্রকার ঈর্ষ! এবং সফণ প্রকার অশ্তভ চির- 
কালের জন্ত চলিয়া যাইবে। তখন দেবতার। এই জগতে বাস 
করিবেন। তখন এই জগতই গ্ষর্গ হইয়| যাইবে। আর ধখন 
দেধতায় মেবতায় খেলা, যখন দেবতীয় দেবতায় কাঁজ, ধখন 
দেবতীয় দেবতীঁয় প্রেম, তখন কি আর অগ্ুভ থাকিতে পারে? 
ঈশ্বরের প্রতক্ষ উপলব্ধির এই মহা স্ুফল। সমাজে তোমরা যাহা 
কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে? 
তখন তোমরা! মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না? ইহাই 
প্রথম মহাপাভ। তখন তোমরা! আর কোন ন্থায়কারধ্যকারী দরিদ্র 
নরনারীর দিকে দ্ণীপূ্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, 
তোমরা আর, যে ছুঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া 
বেড়ার, স্বণাপুর্দক তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না? কারণ, 
তোমরা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তখন তোমাদের 
আঁর ঈর্ধা বা অপরকে শান্তি দিবার ভাব উদয় হইবে ন| ; এ সবই 
চলিয়! যাইিবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে গানবজাতিকে 
মৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না। 
যদি জগতে নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগ্ও শুদ্ধ চুপ 
করিয়। বদিয়। থানিকক্ষণের জন্তও বশেন,+-ণতোমরা সকলেই 
ঈশ্বর; হে মানবগণ, হে পত্ুগণ, হে সর্বপ্রকার জীবিত প্রানী, 
তোমরা মকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের গ্রকাঁশ।” তাহী হইলে অর্ধ 
খণ্টার মধ্যেই সমুদ্র জগৎ পরিবর্তিত হইব বাইবে। তখন ২. 
১০১ 


জ্ঞানযোগ 


চতুর্দিকে দ্বার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষ! ও অসৎ চিন্তার 
প্রবাহ প্রক্নেগ না করিয়া, দকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে,-_ 
সবই তিনি। যাহ! কিছু দেখিতেছ বা অঙ্ভব করিতেছ, সবই 
তিনি। তোমার মধ্যে অণ্ডত না থাকিলে, তুমি অস্ডভ দেখিবে 
কিরগে? তোদাঁর মধো চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া 
চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে, থুনী দেখিবে কিরূপে? 
সাধু হও, তাঁহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া 

যাইবে। এইন্ধপে সমুদয় জগৎ পরিবন্তিত হইয়| যাইবে। ইহাই 

সমাজের মহৎ লাভ। মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল 

ভাৰ ভারতে প্রাচীনকালে অনেক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আবিষ্কার 

ও কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আচাধ্যগণের ম্ীর্ণতা 

এবং দেশের পরাধীগতা গ্রস্ৃতি নানাবিধ কারণে এই মকল চিন্তা 
চতুদ্দিকে প্রচার হইতে গাঁয় নাই। তাহ! না হইলেও, এগুলি 
খুব" মহাসত্য; যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার 
করিতে পাইয়্াছে, সেইখানেই মানুষ ঘেবভাবাপন্ন হইয়াছে, 
এইরূপ একজন দেবগ্রকৃতি মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীন 
পরিবপ্তিত হইয়া গিয়াছে) ইহার নব্বদ্ধে আগামী রবিবার 
তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব জগতে প্রচারিত 
হইবার সময় আদিতেছে। : মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল 
পণ্ডিতদের পাঠের জন্ক দার্শনিক পুস্তকদমূছে আবদ্ধ না থাকিয়া, 
কেবল কতকগুলি সপ্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির 
একচেটিয়া! অধিকারে ন| থাকিয়া, উহ! পমুদ্র জগতে প্রচারিত 
হইবে) ভাহীতে উহা সাধুঃ পাপী, আবাধবৃদ্ধনিতা, শিক্ষিত 

১০২ 


মানুষের যথার্থ স্বরূপ 


অশিক্ষিত_-সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন 
এই সকল ভাব জগতের বায়তে খেলা করিতে থাকিবে, আর 
আমরা যে বাষু শ্বাপ-গ্রখাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, তাহার 
প্রত্যেক তালে তালে বলিবে,_-তততবপি' । এই অসংখ্য চনতত্য্য- 
পূর্ণ সমুদয় ব্রহ্ধা্ বাকা-উচ্চারণকারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর 
দিয়া বলিবে,__“তত্বমসি?। 


১০৩ 


মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ 


আমরা দেখিয়াছি, অধবৈত বেদান্তের একতম মুরভিতিত্বরূপ 
মাগাবা? অন্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর 
উপনিষদে যে সকল তত্ব খুব পরিষ্টুট ভাব ধারণ করিয়াছে, 
হিতাতে তাহার সবগুলিই অক্ফুটভাবে কোন না কোন 
আকারে বর্তমান। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত 
সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে গারিয়াছেন ; অনেক 
সময়ে লোকে ভ্রান্তিবশ; মায়াকে ভ্রম বলিয়! ব্যাথা করে; 
অভএব তীহারা যখন জগৎকে মাঁয়। বলেন, তখন উহ্বীকেও "ভ্রম 
বনিয়া 'ব্যাধ্যা করিতে হয়। মায়ার "ভ্রম! এই অর্থ বড় ঠিক নহে। 
মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহ! কেবগ বিশব্াণের স্বরূপ বর্ণনা 
মান্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে, আনারদিগকে সংহিতা পর্যায় 
যাইিতে হইবে এবং প্রথমে মায়। সন্ধে কি ধারণা ছিণ, 
তাহা পর্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেথ্যাছি লোকের 
দেবতার জ্ঞান কিরূপে আদিল। বুঝিতে হইবে, এই দেবতারা 
গ্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। * আপনারা 
অনেক গ্রীক, হিক্র, পারমী বাঁ অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ 
দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে যে সকল কার্য অতীব দ্বগিত, দেই 
মকর কার্য করিতেছেন, এইরপ বন! দেখিয়া ভীত হই থাকেন? 
১০৪ - 


মায় ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ 


কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভূলিয়া যাই যে, আমরা! উনবিংশ শতাীর 
লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহত্র বর্ষ পূর্বের জীব; আর 
আমরা ইহাও ভুলিয়! যাই যে, এ সকল দেবতার উপাসকের। 
তাহাদের চরিত্রে কিছু অদঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাহারা 
তাহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাহার! 
কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ সেই সকল দেবতার! তাহা- 
দেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা 
করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শী- 
মুদাবে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শামুদারে নয়। তাহা 
না করিয়া, আমর! আমাদের নিজ আঁদর্শ দ্বারা অপরের বিচার 
করিয়া! থাকি। এরূপ কর! উচিত নয়। আমাদের চতুষ্পাসববন্ী 
লোঁকসকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমর! সর্বদাই এই 
ভুলে পড়ি, আর আমার ধারণা, অপরের সহিত আমাদের যাহ! 
কিছু বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় 
যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরা- 
পর আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি 
আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাঁকি। 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্ধ্য করিতে 
গারি, আর যখন আমি দেখি, আর একজন লোক সেইরূপ কার্ধ্য 
করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই তাহারও দেই অভিসন্ধি; 
আমার মনে একথা একবারও উদয় হয় না যে, যদিও ফল্স 
সমান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহশ্র সহশ্র কারণ সেই 
"একই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য .. 
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করিতে প্রবর্তিত হইয়া! থাকি, তিনি সেই কার্ধয অন্ত অভিসন্ধিতে 
করিতে পারেন। সুতরাং এ সক প্রাচীন ধর্ম বিচার করিবার 
সময়, আমর! যে ভাবে অপরের মন্ন্ধে বিচার করিয়। থাকি; সেইরূপ 
ভাবে যেন বিচারে অগ্রদর না হই) কিন্তু আমরা যেন সেই 
গ্রাটীন কালের চিন্তা প্রানীর ভাবে আপনার্দরিগকে ভাবি: কারি 
বিচার করি। 
ওল্ড টেষ্টামেন্টের নটর জিহোতীর বর্ণনায় অ..; ভীত 
হইয়া! থাকেন কিন্ধ ভীত হইবার কারণ কি? (কর ইহা 
কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন : দীঘিগের 
জিহোভ আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন? আ. : ইহীও 
আমাদের বিস্বৃত হওয়। উচিত নয় যে, আমাদের প্‌. হীরা 
আগিবেন, তীহারা আমর! ধে ভাবে প্রীচীনদের ধর্শা ঈশ্বরের 
ধারণায় হান্ত করিয়। থাকি, আমাদের ধর্ম বা ঈশ্বরের ীঁযও 
সেই ভাবে হান্ত করিবেন। তাঁহ| হইলেও এই সক বিভিন্ন 
ঈর-ধারণার মধ্যে সংযোগদাধক এক অুবর্ণসথর বিগ্ুন, আর 
বেদান্তের উদ্দেশ্র_-এই হত্র আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ বলিয়াছেন, 
ভি ভিন্ন মণি যেমন একহত্রে গ্রথিত, সেইরগ এই সকল 
বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এবনৃত্র রহিয়াছে ।* আর আধুনিক 
ধারণানুমারে সেগুলি যতই বীভৎস, ভয়ানক বা ঘ্বণিত বলিয়া 
প্রতীয়মান হউক ন! কেন, বোস্তের কর্তব্য_-এ দকল ধারণ এবং 
বর্ধমান ধারণামকলের ভিতর এই সংযোগস্ত্র আবিষ্কার করা। 
ভূতকানের অবস্থ| লইয়া বিচার করিলে সেগুলি বেশ সঙ্গতও দেখায়, 
৮ আর বোধ হয়, আমাদের বর্তমান ধারণাদকল হইতে সেগুলি 
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অধিক বীন্তত্ণ ছিল নাঁ। যখন আমরা! সেই প্রাটীনকালের 
[মাজের অবস্থা, প্রাচীনকাঁধের লোকের নৈডিক ভাব--যাহার 
ভিতর উ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল, 
তাহা হইতে পৃথক করিয়া! সেই ভাঁবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই 
তাহাদের বীভৎস] প্রকাশ হইয়া পড়ে। গ্রাচীনকালের সমাজের 
অবস্থ| এখন ত আর নাই। যেঘন প্রাচীন যাহুদী বর্তমান তীক্ষ- 
বুদ্ধি যাহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন গ্রাচীন আর্ধোর! আধুনিক 
বুদ্ধিমান হিদুুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইন্ঈপ জিহোভার ক্রমোক্পতি 
হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা” এইটুকু তুল করি যে, 
আমরা উপানকের ক্রমোন্তি শ্বীকাঁর করিয়া! থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের 
ক্রমোনুতি স্বীকার করি নী। উন্নতি করিয়াছেন বলিয়। তাহার 
উপাদকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে 
তাহাও দরিতে নারাল। বথাটা এই-তুমি আমি যেমন কোন 
বিশেষ ভাবের গ্রকাঁশক বনিয়। এ ভাবের উন্নতির মঙ্গে সঙ্গে 
তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ 
বিশেষ ভাবের ছ্লোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির নঙ্গে দল্গে 
দ্বতারও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে এইটি আশ্চর্য বোধ 
হইতে গারে যে, দেবতা বা ঈরের আবার উন্নতি হয় কি? এরূপ 
ভাবে ধরিলে, ইহাও ত বলা যায় যে, মানুষের কখনও উন্নতি হয় 
না। আমর পরে দেখিব,_এই মানুষের ভিতর যে প্রক্কত মানুষ 
রহিয়াছেন, তিনি অ$ল, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিতামুক্ত! যেমন 
এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়! মাত্র, তদ্ধপ আমাদের ঈশ্বর- 
স্বারণা কেবল আমাদের মনে ৃষমাত্র_ উহার! সেই প্রকৃত ঈশ্বরের 
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আংশিক প্রকাশ, আভাগমাত। এ নফল আংশিক প্রব 
পশ্চাতে প্রক্কত ঈশ্বর রহিয়াছেন। তিনি নিত্যাশ্ধ,। অপরিণ 
কিন্ত এ মবল্প আংশিক প্রকাশ সর্বদাহি পরিণামশীল--উ 
উহাদের অস্তরালগ্থ সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র; সেই সত্য ; 
অধিকপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, তখন উহাকে উন্নতি, « 
উহার অধিকাংশ আবৃত বাঁ অনভিবাক্ত থাকিলে, তাহা। 
অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উদ্নতি হয়, তেম 
দেবতার উন্নতি হয়। সাদাসিদে ভাবে ধরিতে গেলে বলি 
হয়। যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকা 
হয তেগনি দেবগণও তীহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
থাকেন। 
এক্ষণে 'আঁমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল 
বরই এই প্রশ্ন উথাপ্তি করিয়াছেন,-জগতে এই অনামজন্ত 
কেন? জগতে এই অশুভ কেন? আমরা ধর্সভাবের প্রথন 
আরস্ের সময় এই প্রশ্নের উত্থাপন দেখিতে পাই না) "্শহার 
কারণ_আদিম মন্ুযের পক্ষে জগৎ অগামগস্তপূর্ণ দে হয় 
নাই। তাঁহার চতুর্দিকে কোন অসামগ্জন্ত ছিল না, কোন 
প্রকাঁর মতবিরোধ ছিল না, ভালমনের কোন গ্রতিদম্িতা ছিল 
না। কেবল তাহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিসের সংগ্রাম হইত। 
একটি বলিত-_এই কর, আর একটি তাহা করিতে নিষেধ করিত। 
প্রাথমিক মহুষ্ণ ভাবের দাদ ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উদয় 
হইত, তাহাই তিনি করিতেন। তিনি নিজের এই ভাব সন্ধে 
বিচার করিবার বাঁ উহীতে জংষদ করিবার চেষ্টা মোটেই 
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কিরিজে না। এই সকল দেবতা সবদ্ধেও তদ্রপ; ইহারাও 
উপ্িত বৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্্র আদিলেন, আর দৈত্য- 
বল ছিব ভিন করিয়া দিলেন। নিহোভা কাহারও গ্রতি মহ, 
কাহারও প্রতি. বাঁ রুষ্ট; কেন--তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও 
করে না। ইহার কারণ, তখন অনুসন্ধানের প্রবৃতিই লোকের 
জাগরক হয় নাই; সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল। 
তখন ভালমনোর কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাঁহাকে - 
মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে 
দেখিতে পাই,-ইন্্র ও অন্থান্ট দেবতারা অনেক মন কাজ 
করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অগৎ 
কাধ্য কিছু ছিল না, স্থতরাং তাহার! সে স্বন্ধে কোন প্রশ্ন 
করিতেন ন। 
নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত মানুষের মনে এক যুদ্ধ 
বাধিল; মানুষের ভিতরে ধেন একটি নূতন ইন্রিয়ের আবির্ভীব 
হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহ্বাকে বিভিন্ন নামে 
অভিহিত করিয়াছেন; কেই কেহ বরেন-উহ| ঈশ্বরের বাণী; 
কেহ কেহ বলেন, উহ পূর্ব শিক্ষার ফল। যাহাই হউক, উহা 
প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরপে কার্য করিয়াছিল। আমাদের 
|নের একটি প্রবৃত্তিতে বলে_এই কাজ কর, আর একটি বলে-_- 
ঈরিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, 
মগুরি ইন্জিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা! করিতেছে? 
বার তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না৷ কেন, আর একটি 
1র বণিতেছে_বাহিরে যাইও না। এই ছুইটি ব্যাপারের মস্ত পু 
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নাম প্রবৃতি ও নিবৃত্বি। প্রবৃত্বিই আমাদের সকল কে 
মূল। নিবৃতি হইতেই ধর্শের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ত হয়, « 
“করিও না” হইতে? আধ্যাত্বিকতাও উ “করিও না” হইতে 
আর্ত হ়। যেখানে এই “করিও না” নাই, . সেখানে ধর্ধোর 
আরভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এই “করিও না,/-এই 
নিবৃত্তির ভাব আসিল। মানুষের ধারণ]_তাহাদের যুদ্ধশীল পাঁশব- 
প্রকৃতি দেবতাসত্েও উন্নত হইতে লাগিল । 
এক্ষণে মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাদা প্রবেশ করিল। অবস্ঠ 
খুব অল্প ভালবাদাই' তাহাদের হৃদয়ে আদিয়াছিল, আর এখনও 
যে উহা বড় বেশী, তাঁহ| নহে। প্রথম উহ! জাতিতে বন্ধ ছিল। 
এই দেবগণ কেবল তাহাদের সম্প্রীয়কেই মাত্র ভালবাসিতেন। 
প্রত্যেক দবতাই জাতীয় দেবমাত্রই ছিলেন, কেবল সেই 
বিশেষ জাতির রক্ষকণীত্ই ছিরেন। আর অনেক গম এ 
জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে এী দেবতার বংশধর বলিয়া 
বিবেনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিম্নবংশীষেরা 
আঁপনীধিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্টিপতির বংশধর গালয়া 
বিবেচনা করিয়। থাকে। প্রাচীনকালে কতকগুলি জাতি ছিল, 
এখনও আছে, যাহারা আপনাধিগকে কুর্য ও চন্ত্রের বংশধর 
বলিয়। বিবেচনা, করিত। গ্রাচীন সংস্কৃত গ্রনথমকলে আপনার! 
হুর্ধ্যবংশের বড় বড় বীর সম্ট্গণের কথা পাঠ করিয়াছেন। 
ইহরি। প্রথমে চনতু-হ্ধের উপাসক ছিলেন? ক্রমশঃ আপনা দিগকে 
এ চনত্রুঙথধ্যের বংশধর বলিয়া বিবেচনা) করিতে লাগিবেন। 
স্থতরাং যখন এই জাতীয় ভাব আগিতে লাগি, তখন একটু 
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ভালবাসা আদিল, পরম্পরের প্রতি একটু কর্তাব্যের ভাব আদিল, 
একটু সীমাজিক শৃঙখনার উৎপত্তি হইল; আর অমনি এই ভাবও 
আদিতে লাগিল, আমরা পরস্পরের দৌষ সহ ও গ্রম না করিয়। 
বিরূপে একত্র বাস করিতে গারি? মানুষ কি করিয়া, তন্ততঃ 
কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃতি সংযম না করিয়া, 
অপরের--এমন কি, এক জনেরও সহিত বাঁস করিতে পারে? 
উহ! অসন্তব। এইরূপেই সংযমের ভাব আইসে। এই নং্যমের 
ভাবের উপর সমুদয় সমাঁজ গ্রথিত, আর আমরা জানি যে নর 
বা নারী এই সহিষুতা বা ক্ষমারপ মহতী শিক্ষা! আয়ত্ত না করিয়াছেন 

তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন। 
অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আদিল, তখন মানুষের 
মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিগত একটু ভাবের 
আভাদ আমিল। তখন তাহাদের এ প্রাচীন দেবগণকে--চঞ্চল, 
সমরপরায়ণ। মগ্ঘপায়ী, গোমাংসভুকু দেবগণকে-বাহাদের দগ্ধ 
মাংসের গন্ধ এবং তীব্র স্থরার আহুতিতেই পরম আনন ছিল 
কেমন গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টানতখবরূপ দেখবেদে 
বনিত আছে যে, কখন কখন ইন্ু হয়ত এত মগ্পান করিতেছেন 
যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোধ্ভাবে বকিতে আর্ত 
করিলেন! এরূপ ঘেবতায় আর লোকের বিশ্বীস গ্রীন অসম্ভব 
হইল। তখন সকলেরই অভিসন্ধি অর্থেষিত--জিজ্ঞাদিত হইতে 
আরন্ত হইয়ছিল--দেবতাদেরও কাধ্যের অডিমন্ধি জিজ্ঞাসিত 
হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? 
,কোন হেতৃই পাওয়া! গেল না, স্থৃতরাং লোকে এই সকল, 
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অবস্থাচক্রে পেধিত হই, চূর্ণ বিচু্ণ হই পরমাণুতে পরিণত হুই। 
আবার যদি আমি এই আদর্শের জঙ্ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন 
যাপন করিতে হয়, আর আমি অবনতভাবাপন্ন হইব যাই। সুতরাং 
কোন দিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মাইয়াছে 
সেইরূপ থাকিতে চায়, তাহাদেবও অনৃষ্টে ছুখ। যাহারা 
আবার সত্যের জন্তয-এই পাঁশব জীবন হইতে কিছু উন্নত 
জীবনের জন্ত--গ্রাণ দিতে অগ্রপর হয়, তাহাদের আবার সহস্র 
গুণ অস্থথ। ইহ| বাস্তব ঘটনা; ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা 
নাই। ইহার, কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে বেদান্ত 
এই সংসার হইতে বাঁছিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই 
সকল বক্তার সময় আমাকে সময়ে সময়ে এমন অনেক কথ! 
বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভন্ম পাঁইবে, কিন্ত আঁমি যাহা 
বলি, তাহা ন্মরণ রাঁখিও, উহ! বেশ করিয়। হজম করিও, দিবারাত্র 
ও সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহ! তোমাদের অন্তরে 
প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদি”.ক 
সত্য বুঝিতে এবং সত্যে অবস্থিত হইতে সমর্থ করিবে । ৃ 

এই জগৎ যে ট্যান্টালাসের নরকন্থরূপ, ইহ! কোন মতবিশেষ 
নহে, ইহা বান্তত্তিক সত্য কথাআমর1 এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু 
জানিতে পারি নাঃ আবার আমর! জানি না, তাহাও বলিতে 
পারি না। এই জগংশৃঙ্খলের অস্তিত্ব আছে, তাহাও আমরা 
বলিতে পারি না, আবার যখন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
যাই, তথন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি ন|। 
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উহা আমার মন্তিফের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত) 
কেবল ম্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি হ্বপ্ন দেথিতেছি, আমি 
তোমাদের সঙ্গে বথা কহিতেছি, আবার তোমরা আমার কথা! 
শুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। 
“আমার মন্তিষ্ক' ইহাও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও 
ত কেহ নিজের মন্তিফ কখন দেখে নাই। আমরা উহ! কেবল 
মানিয়া লইতেছি মান্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার 
নিজের শরীরও আমি মানিয়! লইতেছি মাত্র। আবাঁর আমি 
জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে 
এই অবস্থান, এই রহস্তময় কুহেলিকাঁ-এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ 
- কোথায় মিশিরাছে, কে জানে? আমর] ম্বপ্নের মধ্যে বিচরণ 
করিতেছি,__অর্ধনিপ্রিত, অধ্জাঁগরিত-_সাঁরা জীবন এক কুছেলি- 
কায় আবদ্ব--ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশ | সব ইন্রিয়জ্ঞানের 
এ দশী। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকীর মানবীয় 
জ্রানের_ যাহাঁ্দিগকে লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, তাহাদেরও 
এই দশা-__এই পরিণাম, ইহাই ব্রদ্মাণ্ড। 
ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, 
যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই-- 
আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে, বলিতে পারি 
না যে, উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগরকে একও বলিতে 
পারি না, আবার বনুও বলিতে পারি নী। এই আলৌ-আধারে 
খেলা-এই নানাবিধ দূর্ববলত|--অবিবিক্ত, অপৃথক্‌, অবিভাজ্য__ 
ইহাতে সমুদয় ঘটনাকে একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, 
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আবার বোধ হইতেছে মিথ্যা] ইহ] সর্বদাই বর্তমান_ ইহাতে এক- 
বার বোঁধ হইতেছে আমরা জাগরিত, আবার তখনই বোধ হইতেছে 
নিদ্রিত। ইহাই মায়া এবং ইহা প্রকৃত ঘটনা । আমর] এই 
মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা 
ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই শ্বপ্ন দেখিতেছি। আমিরা এই 
মায়াতেই দাঁশনিক, আমরা ইহাতেই সাঁধু; শুধু তাহাই নহে, 
আমরা এই মায়াীতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি। 
চিন্তারথে আরোহণ করিয়া যতদুর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ 
হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনন্ত অথবা যে কোন নান দিতে ইচ্ছ। 
হয় দাও, ট্রী ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। ইহার বিপরীত 
হইতেই পারে না; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞন_কেবল এই মায়ার 
সাধারণ ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রকৃত শ্বন্ধূপ জানা । এই 
মায়া নামরূপের কাঁধ্য। যে কোন বস্তুরই আক্কৃতি আছে, যাহা 
কিছু তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করি! 
দেয়, তাহাই মারার অন্তর্ত। জার্ম্ান্‌ দার্শনিকগণও বলেন, 
সমুদ্য়ই দেশকালনিমিত্তের অধীনঃ আর উহাই মায়া । 

এক্ণে পুনরায় সেই ঈশ্বর-ধারণ| সম্বন্ধে কি হইল, তাহাক্স 
বিচার করা৷ যাঁউক! পূর্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে) 
তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে, পূর্বোক্ত ঈশ্বর- 
ধারণ!--একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া ভাল- 
বাপিতেছেন-__-ভাঁলবাঁসা 'অবশ্ত আমাদের ধারণামত--একজন 
অনন্ত সর্বশক্তিমান ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাদন করিতেছেন, 
তাহ হইতেই পারে না। এই সগুণ ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে 
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ধীড়াইতে কবির সাহসের আবশ্তক। তোমার ন্তায়পর দগাময় 
ঈশ্বর কি? কবি জিজ্ঞাসিভেছেন, তিনি কি মনুযানধপ বা পশুননপ, 
তাহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দনেখিতেছেন না? কারণ এমন্‌ 
কে আছে, থে এক মুহূর্ত৪ অপরকে না মারিয়! জীবন ধারণ করিতে 
পারে? তুমি কি সহস্র সহত্র জীবন সংহার না করিয়া একটি 
নি্বামও আকর্ষণ করিতে পার? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক্ষ লক্ষ 
জীব মরিতেছে বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূত্ত, প্রত্যেক 
নিঃশ্বাস_যাহা তৃমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সত সহআ জীবের 
ৃতন্বরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। 
কেন তাহার! মরিবে? এ অন্বন্ধে একটি অতি প্রাচীন অযৌক্তিক 
কথা। গ্রচলিত আছে--প্উহার। ত অতি নীচ জীব” মনে কর 
যেন তাহাই হইল-কিন্তু ইহা একটি অমিমাংসিত বিষয়। কে 
বলিতে পারে-কীট মঙ্ষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মনুয্য কীট হইতে 
শ্রে্ঠ? কে প্রমাণ করিতে পাঁরে,_এট ঠিক,কি ওটি ঠিক। 
মাঘ গৃহ নিম্মাণ করিতে পারে-অথবা মন্ত্র আবিষ্কার করিতে 
পারে, তবে মানুষই শ্রেষ্ঠতর | একথ। রলিলে, ইহাও বলা যাইতে 
পারে, কীট গৃহ নির্মাণ করিতে পারে ন! বা যন্ত্র আবিষ্ষার করিতে 
পারে না বলিয়াই সে শ্রে্ঠ। 'এ পক্ষেও যেমন ডি নাই, ও 
পক্ষেও তদ্রপ নাই। 

যাক সে কথা, তাঁহারা অতি হীন জীব ধরিয়। লইলেও, তাহারা 
মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীন হয়, তাঁহাদেরই ত বাঁচা 
বেশী দরকার। কেন তাহার! বাচিবে না; তাহাদের জীবন 
" ইন্ত্িয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষ! 
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সহম্মগ্ুণ সুখ-ছুঃধ বোধ করে। কুকুর ও ব্যাস যেকধণ দ্ডর্তির সহিত 
ভোজন করে, কোন্‌ মানব সেরূপ স্ষৃত্তির সহিত ভোজন করিতে 
পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদয় কার্য প্রবৃত্তি ইঞ্জিয়ে নহে, 
দ্ধিতে_আত্মায়। কিন্তু কুকুরের ইন্জিয়েই প্রাণ পড়িয়। রহিয়াছে, 
এ ইন্দ্রিয় খের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহার! এত আননের 
রহ ভোগ করিবে, আমরা মনুয্বের। সেন্ধপ, করিতে 
এই স্থও যতখানি, দুঃখও তাঁহার সম- 


নানি ছুখ। যদি মন্থযোতর প্রাণীরা এত 
করিয়া থাকে, তবে ইহাও সন্ভা তাহাদের 
রৃত্র-মনুষ্বের অপেক্ষা সহত্রগ৭ তীব্রতর 
রতে হইবে! তাহা হইলে হইল এই মানুষ 
[ভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ ক 
ধরছি ২৯৮ আমাদিগকে তাহাদের কষ্টের বিষয় ন' 
রানে থকে মারিতে হয়। ইহাই মায়) আর 7. 
দেশ করি-একজন সপ্ত ঈশ্বর আছেন, ঘিনি 
টা এই মত, ধিনি মর স্থটি করিয়াছেন, তাহা হইলে, রি 
. সপক্িল ব্যাথ্যা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে, মন্দের মধা হইতে ভাল 
হইতেছে, তাহ! পর্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহ সহ 
উপকার-_মন্দের মধ্য দিদা উহা কেন আপিবে? এই দিনত 
অন্ুদারে তবে আমিও নিজ পঞ্েব্দ্রিয়ের সের জন্য অপরের 
গল কাঁটিব। শ্বতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের 
ম্ধ্য দিয়া তাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্ত 
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্ এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যাঁয় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 


ন্‌ 


২. বেদান্ত সকল গ্রকার ধর্মন্্রদায়ের মধ্যে অধিকতর মাহসের 

 লহিত সত্য অদ্বেধণে অগ্রপর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে 

এক জায়গায় গিয়া! তাহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর 

তাহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্থের 

বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষগণের মুখ বন্ধ 

করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্টে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! 

ছিল। তাহাদের সন্কীর্ণতা ছিল-_সামাঁজিক প্রণালীতে | এখানে 

( ইংলপ্ডে ) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা 

ছিল নী, কিন্তু ধর্মমতসম্বদ্ধে ছিল। এখানে লৌকে পোশাক 
যেরূপ পরুক না কেন, কিন্ব/ যাহা ইচ্ছা করুক ন| কেন, কেহ 
কিছু বলে নাব আপত্তি করে ন!; কিন্তু চার্চে একদিন যাওয়া 
বন্ধ হইলেই, নাঁনা কথা! উঠে। সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে 
হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে, ভারত- 
বর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে 
জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। পূর্বপুরুষের যেরূপ 
পোশাক পরিতেন, তাহ! হইতে একটু পৃথক্রূপ পোশাক পরিলেই 
বস্‌, তাহার সর্বনাশ। আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ি দেখিতে 

গিয়াছিল বলিয়া একজন জাত্চ্যিত হইয়াছিল। মানিয়া লইলাম, 

ইহা। সত্য নহে, কিন্ত আমাদের সমাজের এই গতি। কিন্তু আবার 

ধর্মবিষয়ে দেখিতে পাই, নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ--সক্ল 

রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের, ভয়ানক ভয়ানক 
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মত লোকে গ্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে,_এমন কি, 
দেবপুর্ণ মনিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণের! জড়বাদিগণকেও দাড়াইয় 
ভাহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন ! ইহা। তাহাদের ধর্শে 
উদারভাব ও মহৃত্বের পরিগায়কই বটে। 

বৃদ্ধ খুব বৃদ্ধ বয়সেই দেহরক্ষা! করেন। আমার একজন আমে- 
রিকান্‌ বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্দেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভাব- 
বাঁসিতেন। তিনি বুদ্দবের মৃত্যুটি ভালবাদিতেন না; কারণ, 
বুদ্ধদেব ভুশে বিদ্ধ হন নাই| কি ভ্রমাত্মক ধারণ]! বড় লোক 
হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে। ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত 
ছিল না। বুদ্ধদেব তাহাদের দেবতা, এমন কি, তীহাদেরই দেবদের 
জগৎশাসনকর্তা পর্যন্ত 'অন্বীকার করিয়া, তীহাদের দেশে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন, তথাপি তিনি বৃদ্ধঝয়দ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। 
তিনি £ং বৎসর বীচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্ধেক দেশ তাহার 
ধর্মে আনিয়াছিলেন। 
চার্ধীকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত গ্রচার করিতেন- উনবিংশ 
. শতাীতেও লোকে এন্দপ স্পষ্ট খোলা খাটা জড়বাদ প্রচাং 
সাঁহস করে না। এই চার্ধাকগণ মন্দিরে মনরে নগরে নগরে 
প্রচার করিতেন--ধন্দু, মিথ্যা, উহ। পুরোহিতগণেন স্বার্থ চরিতার্থ 
করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভগ ধূর্ত নিশীচরদিগের রচনা_ঈশ্বরও 
নাই, আত্মাও নাই। যদ্দি আত্মা থাকেন, তবে স্্ী-পুত্রের 
প্রণয়ারষ্ট হইয়া, কেন তিনি ফিব্রয়। আসেন না। তাহাদের এই 
ধারণ। ছিল যে, যর্দি আত্মা থীকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাহার 
ভাঁলবাপা৷ প্রণয় দব থাকে, তিনি ভাল খাইতে, ভাল পরিতে চান। 
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এইরূপ ধারণীসম্প্ন হইলেও, কেহই চার্বাকদিগের উপরে কোন 
অত্যাচার করে নাই। 

আমরা ধর্মুবিষয়ে স্বাধীনতা! দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ 
এখনও ধর্দ্জগতে আমাদের মহাঁশক্তি বিরাজিত। তোমরা 
সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়া, তাহার ফল--তোমাংদর 
অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমর! সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে 
কিছু ক্বাধীনতা। দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সন্কীর্ণ। 
তোমরা ধর্শস্ে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্শবিষয়ে প্রচলিত মাতর 
ব্যতিক্রম করিলেই অগনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত! তাহার 
ফল--ইউরোপে ধর্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল 
খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইউরোপে ধর্ধেরি শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে 
হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা, এই আধ্যাত্মিক 
নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা 
ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি, উহা'রা একই পদার্থের বিভিন্ন 
বিকাঁশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, 
আমাদের জীবনের প্রতি মুহ্র্কই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম 
আমাদের জীবনের গ্রতি কার্ধো প্রবেশ করিবে-ধন্ম বলিতে যাহা 
কিছু বুঝায়, সেই সমুদয় আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার 
করিবে। বেদাস্তের আলেকে তোমরা বুঝিবে সব বিজ্ঞান 
কেবল ধর্দেরই বিভিন্ন বিকশি মাত্র; জগতের আর সব জ্রিনিদও 
উ্রূপ। 

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাঁকাতেই ইউরোপে এই 
সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; আর আমর] দেখিতে 
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পাই, আশ্চর্যের বিষয়, সকল সমাজেই ছুইটি বিভিন্ন দল “৮খতে 
পাওয়া যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনদ্::11 মনে 
কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি এক দল উঠিয়া গালাগালি 
করিতে আরম্ভ করিলেন | ইহাঁরা৷ অনেক দময় গৌঁড়ামাত্র হইয়। 
দাড়ান। সকল সমাঁজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর 
্বীলোকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ, 
তাহারা হ্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দীড়াই়া কোন 
বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা! করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে 'থাকে। . 
ভাঙ্গা! সহজ; একজন পাগন সহজে যাহা ইচ্ছা! ভাঙ্গিতে পারে, 
কিন্ধু তাঁহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন। 

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্ধিষন্ধে প্রতিবাদী কোন না কোন 
আকারে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে-_ 
কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দৌষ প্রকাশ করিযন! দিয়াই 
তাহার! লোককে ভান করিবে। তাহাদের দিক হইতে দেখিলে 
মনে হয় বটে-_তাহাঁরা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্ত বাশুবিক 
তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়। থাকে। কোন জিনিস ত' আর 
একদিনে হয় না। সমাজ একদিনে নিশ্মিত হয় নাই, আর পরিবর্তন 
অর্থেকারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক নৌ 
আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মুলে গমন 
করিতে হইবে। প্রথমে এ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর 
উহী। দূর কর, তাহা! হইলে উহার ফঙ্রসবরূপ দোষ আপনিই চলি 
যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না; তাহাতে বরং অনিষ্টই 
আনয়ন করিবে। 
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পূর্বকথিত অপর দলের হৃদয়ে কিন্তু সহানুভূতি ছিল। তীহার! 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দৌষ নিবারণ করিতে হইলে উহার 
কারণ পর্ধস্ত গমন করিতে হইবে। বড় বড় সাধু মহাত্মাগণকে 
লইয়াই এই দল গঠিত। একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা 
আবশ্তক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আঁচাধ্যগণই বলিয়া গিয়াছেন,_ 
আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্বের যাহা ছিল, তাঁহাকে সম্পূর্ণ 
করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্ধাগণের এইরূপ 
মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়! 
তীহাদের অনুপযুক্ত কাধ্য করিয়াছেন, বলিয়। থাকে। এখনও 
অনেকে এইরূপ বলিয়া থাঁকে যে, ইহার! যাহা সত্য বলিক় 
ভাবিতেন, তাহা প্রকাঁশ করিয়! বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা 
কতকট| কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । এই নকল 
একদেশূর্শারা, এই সকল মহাপুরুষগণের হ্ৃায়স্থ প্রেমের অনন্ত 
শক্তি অতি অন্পই বুঝিতে পারে। তাহারা জগতের নরনারীগণকে 
তাহাদেরসন্তান-স্বরূপ দেখিতেন। তহারাই যথার্থ পিতা, তহায়াই 
যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জগত অনস্ত স্হান্থভৃতি এবং 
ক্ষমা ছিল--তাহারা সর্বদা সহ এবং ক্ষমা করিতে গ্রস্থত ছিলেন। 
তাহারা জানিতেন কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে) 
সুতরাং তাহীরা অতি ধীরভাবে, অতিশরন সহিষ্ুতার সহিত 
তাহাদের সীবন উঁষ্ধপ্রয়োগ করিতে লাঁগিলেন। লোককে 
হারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্ত অতি 
ধীরভাবে তাহাকে এক এক পদ করিয়। পথ দেখাইয়া লইয়। 
* গিয়াছিলেন। ইহারা উপনিষদের রচর়িত। |: তীহারা বেশ, 
১২৩, 
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জানিতেন,-ইঈক্বরীয় প্রাণীন ধারণ! সকল উন্নত-নীতি-ম্; পার 
সহিত মেলে না । তাহারা! সম্পূর্ণরূপে জানিতেন,-ী ৬৩৪ খণ্ন- 
কারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে 
জানিতেন,-বৌদ্ধ ও নান্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার 
মধ্যে অনেক মহৎ মহত সত্য আছে কিন্তু তাহারা ইহাও 
জানিতেন,যাহীরা পূর্বমতের সহিত কোন সনন্ধ রক্ষা না করিয়া 
নূতন মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা যে স্থত্রে মালা গ্রথিত, 
তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহার! শুন্তের উপর নূতন সমাজ গঠন 
করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অক্কৃতকার্ধ্য হইবে। 

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা 
কেবল পুরাতন বস্তর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মা : বীজই 
বৃক্ষরপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধেধে সহিত 
শান্ততাবে লোকের সতাহ্সন্ধানের জন্ত নিযুক্ত শক্তি পরি- 
চালন' করিতে হইবে, যে সত্য পূর্বর হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সমপূর্ণ- 
ভাব জানিতে হইবে। সুতরাং এ প্রাণীন ঈশরধারণ| বর্তমান 
কালের অনুপযুক্ত বলিদন! একেবারে উড়াইঘা না দিয় স্তাহীরা 
উহার, মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহার অদ্বেষণ ক'র,৭ লাগিলেন? 
তাহার ফল বেদান্তদর্শন। তাহারা প্রাচীন দেবতা সকল এবং 
জগতে শান্তা এক ঈশ্বরের ভাব হুইতেও উচ্চতর তাঁবসকল 
আবিষ্কার করিতে লাঁগিলেন-_-এইরূপে তীহারা যে উচ্চতম সতা 
আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নিগুণ পূর্ণবক্ম নামে অভিহিত--এই 
নিগুণ ব্রদ্মের ধারণার, তাহার জগতের মধ্যে এক অথগ্ড সত্তা 
.দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
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“যিনি এই বনুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অথশুস্বরূপকে দেখিতে 

পান, ঘিনি এই মর জগতে সেই এক অন্ত জীবন দেখিতে পান, 

. যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপুর্ণ জগতে সেই একত্বরূপকে দেখিতে পান, 
তাঁহারই শাখতী শাস্তি, আর কাহারও নহে।” 


১২৫ 


মায়া ও মুক্তি 
কবি বলেন, "আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের 
পশ্চানদেশে যেন হিরখুয় জনদজাল লইয়। গ্রবেশ করি।” কিন্ধু সত্য 
কথা৷ বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এরূপ মহিমামপ্ডিত হইয়া 
সংসারে প্রবেশ করি না); আমাদের অনেকেই কুজ্বাটিকার কালিম| 
গশ্চাতে টানা! জগ্রতে প্রবেশ করে) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
আমরা-আমাদের মধ্যে সকলেই, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে খুদের জন্য 
প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে গ্রবেশ করিতে 
. হইবে যথাসাধ্য চেষ্ট| করিয়া আপনার পথ করিয়। লইতে 
হইবে-_এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পর্যন্ত 
ন| রাখিয়া পথ করিয়' লইতে হইবে-_সম্মুখে আমরা অগ্রসৰ, 
গশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সন্মুথেও অনন্ত। "মে 
আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আপিয়া আমাদিগকে এই 
ক্ষেত্র হইতে অপমারিত করিয়া দেয়--জরী বা পরাজিত কিছুই 
নিশ্চয নাই ;-_ ইহাই মায়া। 

বালকের হৃদয়ে আশ! বলবতী। বালকের বিক্ষারিত, নয়ন 
সমক্ষে সমুদরয়ই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; 
পে ভাবেআমার যাহ! ইচ্ছ। তাহাই হইবে। কিন্তু যেই সে 
অগ্রপর হয়, অমনি গ্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি বজদৃঢ় প্রাচীর" 
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টগ তাহার গতিরোধ করিয়া দ্তারমান হন। বার বার এই. 
চীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তচ্পরি উৎপতিত হইতে 
প। সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়) অমনি তাহার আদর্শ 
তাহার সম্মুখ হইতে সরিয় সরিয়। যায-_শেষে মৃত্যু আদি 
ত নিস্তার ;_ইহাই মায়।। 

% বৈজ্ঞানিক উঠিলেন_মহ। জ্ঞানপিপান্থ। তাহার পক্ষে এন 
কিছুই নাই, যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই 
তাঁহাকে নিরুৎপাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অর 
হইয়। প্রকৃতির একটির পর একটি গুপ্ততত্ব আবির করিতে" 
ছেন- প্রকৃতির অন্তন্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গৃঢ রহস্ত সকল 
উদঘাটন করিতেছেন-কিন্ক ইছার উদেশ্ত কি? এ দয 
করিবার উদ্দেশ্ত কি? আমর! এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব 
কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? প্রকৃতি কি মানুষ 
যতদুর জানিতে পারে, তাপেক্ষা, অনন্তগুণে অধিক জানিতে 
পারেন না? তাহ! হইলেও তিনি কি জড় নহেন? জড়ের অন্ু- 
করণে গৌরব কি? বজ্র যত গ্রভৃত-পরিমাণে ভড়িং-শক্তি 







সি হউক না কেন, প্রক্কৃতি উহাকে যতদূর ইচ্ছা৷ ততদুর 


নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মানুষ তাহার শতাংপের 
একাংশ করিতে পারে, তবে আমর! তাহাকে একেবারে আকাশে 
তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অন্করণ-_ 
মৃত্যুর অন্থুকরণ-জাঁড্ের অন্নকরণ--অচেতনের অঙ্গকরণের জন্য 

কেন তাহার প্রন! করিব? 
মাধ্যাকর্ষণণক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্যন্ত থণড বিখণ্ড 
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করিয়ী ফেলিতে পারে, তথাপি উহ! জড়ণক্তি। জড়ের অনুকরণে 
কিফল? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্তই চেষ্টা 
করিতেছি ? ইহাই মীয়া। 

ইন্দরিরগণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়। যায়; যেখানে কোন 
ক্রমে স্থথ গাওয়| যায় না, মানুষে সেখানে স্বখের অন্বেষণ 
করিতেছে । অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ 
পাইতেছি--এ সব বৃথা) কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজে 
না ঠেকিনে শিখাও অপন্তব। ঠেকিতে হঈবে_হয় ত ভীৰ 
আঘাত পাইব। তাহাতেই আমর! কি শিখি? নাঁ তখনও 
নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, 
আমরাও তেমনি পুনঃ পুন; বিষয়সমূের দিকে বেগে যাইতেছি-_ 
যদি কিছু সুখ গাই। ফিরিয়া ফিরিয়। আবার নৃতন উৎসাহে 
যাইতেছি। এইরূপে আমরা অগ্রসর হই। শেষে প্রভারিত ও 
ভগ্হন্ত পদ হইয়। অনশেষে মরিয়া যাই $-ইগই মায়া। 

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রপ। আমরা জগতের রহস্ত- 
মীমাংসার চেষ্টা! করিতেছি__আমরা এই জিজ্ঞানা। এই অনুদ্[ন- 
প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাবিতে পারি না) কিন্ত আমাদিগের ইহা 
জানিয়া রাখ! উচিত, জ্ঞান লন্ব্য বস্তব নহে কয়েক পদ অগ্রদর 
হইলেই অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর আমিয়া মধ্যে ব্যবধান- 
স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমর! উহা লঙ্ঘন করিতে পারি না। 
কয়েক পদ অগ্রপর হইলেই অনাদি দেশের ব্যবধান আগিয়া 
উপস্থিত হয_উহাকে অতিক্রম কর! যায় না) সমূদয়ই অনতি- 
ক্রমণীয় ভাবে কার্ধ/কারণরূপ প্রাচীর সীমাবদ্ধ। আমরা উহান্দিগকে 
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ছাঁড়াইয়। যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়। থাকি। 
চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয় ; ইহাই মায় । 

গ্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক 
গতিতে আমরা বিবেচনা করি,-আমর! ম্বাধীন, আবার তগুহূর্তেই 
আমর৷ দেখিতে পাই,_আমরা স্বাধীন নই। জ্রীতদাদ_প্রক্কৃতির 
ক্রীতদাস আমরা-শরীর, মন, সর্কবিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই 
প্রক্কৃতির ক্রীতদাস আমরা $_-ইহাই মায়া। 

এমন জননীই নাই, যিনি তাহার সন্তানকে অদ্ভুত শিশু 
মহাপুরুষ বশিয়া। বিশ্বান না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে 
লইয়াই মাতিয়া থাঁফেন, সেই ছেলেটির উপর তাহার সমুদয় 
প্রাণটি পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল--হয়ত মহা মাতাল, 
পশুতুল্য হই উঠিল_জননীর প্রতি অমন্থাবহার করিতে 
লাগিল। যতই এই অস্যবহার বাঁড়িতে থাকে, মায়ের ভাল- 
বাদাও তত বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ 
ভাঙ্গবাদা বলিয়া খুব প্রশংসা করে-_ তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় 
হয় না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটি জীতগাগীতুল্য মাত্র_ 
তিনি না ভালবাসিয়া। থাকিতে পারেন না। সহঅবার তীহার 
ইচ্ছ! হয়--তিনি উহ ত্যাগ করিবেন, কিন্ত তিনি পারেন ন|। 
তিনি কতগুলি পুণ্পরাশি উহার উপর ছড়াইয়া, উহাকেই 
আশ্চর্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাথ্য। করেন) ইহাই মীয়া। 

জগতে আমর! সকলেই এইরূপ নারদও একদিন ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন, “প্রত, তোমার মায়া কিরূপ, তাহ! দেখাও ।” কয়েক 
. দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া , 
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গেলেন। অনেক দুর দিয়! কৃষ্ণ বলিলেন, “নার? আমি বড় 
তৃষণার্ভ', একটু জল আনিয়া দিতে পার?” নারদ বলিলেন, প্রত, 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা! ক্ষন; আমি জল লইয়া আসি, 21 এই 
বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। তর স্থান হইতে :./রে একটি 
গ্রাম ছিল? নারদ সেই গ্রামে জলের অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলেন। 
তিনি একটি দ্বারে গিয়া! ঘা মারিলেন, দ্বার উদ্ুক্ত হইল, একটি 
পরমা হুনরী কন্থা তাঁহার সম্মুখে আদিলেন। তাহাকে 
দেখিয়।ই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তাহার গ্রতু যে 
তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়ত 
ভৃষ্কায় সাহার প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ 
সমুদয় ভূলিয়া গেলেন। তিনি মব ভুলিয়া সেই কপ্কাটির সহিত 
কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের 
প্রণর-ফ্চার হইল। তখন নারদ সেই বস্তার পিতার নিকট 
তী কনার জনক প্রার্থনা করিলেন- বিবাহ হইয়া গেল__তীহারা 
সেই গ্রাম বাস করিতে লাগিলেন ক্রমে তাহাদের সন্তান- 
স্তুতি হুইল। এইরূপে ্বাদশবর্ষ অভিহিত হইল। তীহার 
শ্বশুরের মৃত্যু হইপ্র-তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইলেন এবং পুত্রকলত্র, তৃমি, পশু, সম্পত্তি, গৃহ প্রভৃতি লইয়! 
বেশ হুথে স্বচ্ছন্দে কাটীইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তীহার বোধ 
হইতে লাগিল,-তিনি বেশ সুথে স্বচ্ছনো আছেন। এই সময় 
সেই দেশে বন্কা আদিল। একদিন রাত্রিকালে ন্দী বেল। 
অতিক্রম করিয়া উভয় কুল প্লাবিত করিল, আর সময় গ্রামটিই 
* জলমগ্র হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল-_মানুষ পণ্ড লব 
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 ভাসিরা গিয়া ডুবির ফাইতে লাগিল-ুজ্োতের বেগে সবই তাঁদিব। 
যাইতে লাগিল। নারদ্রকে পলায়ন করিতে হুইল। এক হাতে 
তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্ত দ্বারা ছইটি ছেলেকে ধরিলেন, 
আর একটি ছেলেকে কাধে লইরা এই ভ্যঙ্কর নদী হাটি পার 

হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিরদ্দর অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অতাস্ত অধিক বোধ 
হইল। নারদ স্বদ্ধস্ব শিশুটিকে কোনক্রমে রাখিতে পাঁরিঙ্লেন 
না; সে পড়িয়। গিয়া) তরঙ্গে ভাসির়া গেল। নিরাশায়--ছ:থে 
নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাকে রক্ষা! করিতে গিয়া 
আর একজন--যাহার হাত ধরিয়া ছিলেন, সে_-হাত 
ফস্কাইয়। ডূবিয়া গেল। তীহার পত্ধীকে তিনি তীহার শরীরের 
সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে 
অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত ছিনাইয়া লইল, ভিনি শ্বরং কূলে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্তিকা গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি 
কাঁতরম্বরে বিলাপ করিতে লাগিশেন। এমন সময় কে ধেন 
তাহার পৃষ্ঠদেশে মুছ আঘাত করিল,--কে যেন বলিল, “বৎস, 
কই জল কই? তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার 
জন্ত অপেক্ষা করিতেছি । তুমি আধ ঘণ্টা হুইল গির়াছ।” 
আধ ঘণ্টা! নারদের মনে ছ্বাদশবর্ধ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, 
আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্া তীহার মনের ভিভর দিয়া 
চলিয়াছিল-_ইহাই মায়া কোন না কোনরূপে আমরা এই 
মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝ! বড়- কঠিন-__বিষন্াটও 
বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই,ব্যাপার বড় , 
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ভয্ানক-সকল দেশেই মহীপুকুষগণ এই প্রচার করিয়াছেন, 
সকল দেপের লোকেই এই তত্ব শিক্ষ! পাইয়াছে, কিন্ত খুব 
অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ এই,_ 
নিজে ন! ভুগিলে, নিজ্জে না ঠেকিলে আমর! ইহা বিশ্বীদ করিতে 
পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে-সমুদ়ই বৃথা__সমুদয়ই 
মিথ্যা। 
নর্ধসংহারক কাল আসিয়া সকর্নকেই গ্রাম করেন, কিছু আর 
অবশিষ্ট রাখেন না| তিনি পাপকে গ্রাদ করেন, পাপীকে গ্রাস 
করেন, রাঙ্গাকে, প্রজাকে, সুন্দর কুৎদিত-সকলকেই গ্রাঁস 
করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরমগতি-- 
বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । আমাদের জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান 
সবই সেই এক অনিবাধ্যগতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
কেহই এ তরঙের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই এ বিনাশাতিমুখী 
গতিকে এক মুহূর্তের জনও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। 
আমর! উহ্বাকে ভুলিগ্ন। থাকিবার চেষ্টা করিতে পাঁরি, যেমন কোন 
দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মন্তপাঁন, নৃত্য এবং অন্তান্ত 7থা 
চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় তুলিতে চেষ্টা করিয়া, পক্ষাঘাতগ্রন্তের 
স্ঠায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও এইরূপে এই 
মৃত্যুচিন্তাকে ভূলিবার জগ্ঘ অতি কঠোর চেষ্টা করিতেছি-সর্বব- 
প্রকার ইন্জিয়দুখের দারা তৃলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্ত 
তাহাতে উহার নিবৃত্ি হয় ন। 
লোকের সম্মুখে ছুটি পথ আছে। তন্মধ্যে একটি পথ সকলেই 
. জানেন_ভাহা। এই,প্জগ্নতে ছুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সত্য 
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কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেং নুখং জীবেৎ 
খণং কৃত্ব। ঘ্বতং পিবেৎ।” দ্বুঃখ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর 
দিও না। য1 একটু মাধটু শখ পাও, তাহা! ভোগ করিয়া লও, 
এই সংসারচরিতের ছায়ায় অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না-কেবল 
আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও ।” এই মতে কিছু সত 
আছে বটে, কিন্ধ ইহাতে ভয়ানক বিপদাশঙ্কাও আছে। ইহার 
মধো সত্য এইটুকু যে, ইহাতে আমাদিগকে কার্ধে প্রবৃত্ত রাথে। 
আশ! এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত 
ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, 
শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়! দিতে হয়। ধাঁহারা বলেন,_- 
“সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর? ঘতদুর হজ্ছনে 
থাকিতে পার, থাক; দ্বঃখকষ্ট সমুদয় আদিলেও তাহাতে সন্থষ্ট 
থাক; আঘাত পাইলে বল উহার! আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি দাসবৎ 
পরিচালিত হইলেও বল--জামি মুক্ত, আমি স্বাধীন; অপরের 
নিকট এবং নিদ্দের নিকট ক্রমাগত মিথ্যা কথা বল, কারণ, 
ংসাঁরে থাঁকিবার-ভ্রীবনধারণ করিবার ইছাই একমাত্র উপায়,” 
- তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া) অবশেষে ইহা! করিতে হয়। ইহাকেই 
পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাবীতে এই 
জ্ঞান যত সাধারণ, কোন কালে উহ এত সাধারণ ছিল না? তাহার 
কারণ এই,লোক এখন যেমন তীত্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন 
কালে এত তীব্র আঁঘাত পাইত না, প্রতিবম্িতাও কখন এ 
অধিক তীব্র ছিল নাঁ; মাম এক্ষণে তাহার অপর ভ্রাতার প্রতি 
» ধত নিঠুর, তত কখন ছিল না, আর এই জন্তই এক্ষণে এই সাস্বনা 
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প্রদত্ত হইয়। থাকে | বর্তমানকালে এই উপদ্নেশই অধিক পরিমাঁপে 
প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, 
কোন কালেই হয় না। গলিত শবকে আর কতকগুলি এল চাপা 
দিয়া রাখা যায় না__অসম্ভব বেশি দিন চলে না; এন ওই 
ফুগ্গুলি সব উড়িয়া! যাইবে, তথন সেই শব পূর্ববাপেক্ষ' সীভতম- 
রূপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই পকার। 
আমরা! আমাদের পুরাতন পচা! ঘা সোনার কাপড়ে মুড়ি! বাখিবার 
চেষ্টা! করিতে পারি, কিন্তু একদিন আঁমিবে, যখন সেই সোনার 
কাপড় থসিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি বীভৎদভাবে নয়ন- 
সমক্ষে গ্রকাশিত হইবে । তবে কি কিছু আশ! নাই? এ কথা 
মতা যে, আমরা সকলেই মায়ার দস, আমরা সকলেই মায়ায় 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মাঁয়াতেই আমরা জীবিত । 
তত কিকোন উপার নাই, কোন আশ! নাই? আমরা যে 

সকলেই অতি দুদশাপন্ন, এই জগ্রৎ যে বাস্তবিক একটি কা: গার, 
আমাদের পূর্বপ্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটি কা”... মাত্র, 
আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাম্বযূপ, তাহা শত শত . ধরিয়া 
লোকে জ্ঞাত আছে। মানুষ যাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই 
নাই, ধিনি কোন ন। কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণ অনুভব না 
করিয়াছেন। বৃদ্ধেবী এটি আরো তীব্রভাবে অগ্ুভব করিয়া 
থাকে, কারণ, তাহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষ! “তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে 
পারে না। এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে 

অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেঁধিতেছি, 
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এই ভর়ঙ্কর ব্যাপার--এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্গতে সর্ব 
থাকিলেও, এই ছুঃখকষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই, যেখানে জীবন ও 
মৃত্যু একার্থক, এখানেও এক মহ্াবাণী মকল যুগে, সকল দেশে, 
সকল ব্যক্তির হ্হাদয়াত্যন্ত় দিয়! যেন উত্থিত হইতেছে।_-“দৈবী 
হ্যেষা গুণময়ী মম মায় দুরত্যয়া। মামের ষে প্রপণত্তে মায়ামেতাং 
তরস্তি তে।” প্আমার এই দৈবী ত্রিগুণমন্বী মায়া অতি কষ্টে 
অতিক্রম কর! যাঁয়। বীারা আমার শরণাপন্ন হন, তাহারা এই 
মায় অতিক্রম করেন ।” “হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রীস্ত লোকগণ, 
আইন, আমি তোমানদিগকে আশ্রয় দিব।” এই বাণীই আমাদিগকে 
ক্রমাগত সন্মুথে অগ্রনর করিতেছে। মানুষ ইহ শুনিয়াছে, এবং 
অনন্ত যুগ ইহা শুনিতেছে। যখন মাহষের সবই যায় যায় হইয়াছে 
বোধ হয়, যখন আশ ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ বলের 
গ্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া! যায়, যখন সমুদয়ই যেন তাঁহার আঙ্গু্ 
গলিয়। পলাইতে থাকে এবং জীবন একটি ভর্রস্তূপে পরিণত হয় 
মাত্র, তখনই সে এই বাণী শুনিতে পাঁয়,_আর ইহা ধর্দা। 
তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আাশাপগ্রদ 
বাক্য যে,-এই সমুদয়ই কিছুই নয়, এই সমূদয়ই মায়া, ইহ! 
উপপন্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আঁছে। অপর 
দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন, “ধর, দরশন-_ 
এ সব বাজে জিনিস লইয়া! মাথা বকাইও না। জগতে বাঁস 
কর? এই জগৎ ঘোর অগুভপূর্ণ বটে। কিন্তু যতদুর পার, 
ইহার সহ্যাবহার করিয়া লও ।” সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, 
ভগুভাবে দিবারাত্রি প্রতারণাপুর্ণ জীবন যাপন কর--তোমার 
১৩৫ * 


উ্ঠানযোগ 


ক্ষতগুলি যতদূর পার ঢাকিয়া রাখ। তালির উপর তালি দাও 
শেষে আদত জিনিপটিই ধেন ন্ট হত্যা ধায়, আর তুমি রে 
একট পানির উপর ভাণি' হা! 1ও। ইহাকেই বধে_ 
ধমারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া 


| কখন ধর্মলাভ করিতে পারিবে নী! যখন জীবনের 


সহষ্ট, তাহার! 
বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের 
যখন এইরূপ তালি দেওয়ার 


জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, 

উপর ভয়ানক ঘ্ণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞচনার উপর 
ভয়ানক বিতৃষণা জায়, তখনই ধর্মের আর হয়। সেই কেবল 
্রৃত ধারক হইবার যোগা, থে, বুদ্ধদেব বোিবৃক্ষের নিয়ে 
স্ড়াইয় দৃঢ্থরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে বলিতে 
পারে। সংসারী হবার ইচ্ছা তাহারও হয়ে একবার উদ্দিত 
হইয়াছিল । তখন তীর এই অবস্থাতিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন-_- 
এই"সাংসারিক ভীধনট। একেবারে ভুল; অথচ ইহ হইতে বাহির 


বার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পাঁরিতেছেন না। প্রলোভন 


আবিভূত হইয়াছিল দে যেন বলিল." 
র, সংসারে ফিরিয়া শিল্প প্রাচীন 


প্রতীরণপুর্ব জীবন যাঁপন কর সকল জিনিসকে তাহার তুল নাম 
দিয় ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা 
বলিতে থাক,_-এই প্রলোভন তাহার নিকট আবার আদিযাছিল, 
কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিজ্রুমে তৎক্ষণীৎ উ অয় করিয়া 
ফেলিলেন?) তিনি বলিলেন,--পজ্রানভাঁবে কেবল খাইয়া রিয়া 

পরাজিত হইয়া জীবনযাপনাপেক্ষা 


ভ্ীবন্যাপনাপেক্ষা মৃত্যুও ত্র) 
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হইব 
একবার তীহার নিকট 
সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ ক 


মায়৷ ও মুক়ি 


কেরে মর শ্রেয়” ইহাই ধর্খের তিত্বি। যখন মানুষ এই 
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, "খন সে সত্য লাভ করিবার পথে 
চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। 
ধার্পিক হইবার জস্বও প্রথমেই এই দু প্রতিজ্ঞা আবশ্বক। 
আমি নিজের ৪ নিজে করিয়া লইব। সতা জানিব, অথবা 
এই চেষ্টায় গ্রাণ দিব। কারণ সংসারের দিকে ত আর কিছু 
পাইরার আশা নাই, ইহ শূত্বস্বরপইহা দিবারাত্রি অন্তিত 
হইতেছে । অন্তকার হুনর আশীপুর্ণ তরুণ পুরুষ কল্যকার বৃষ্ধ। 
আশা আনন স্ুখ--এ সকল মুকুলসমূহের সায় কল্যকার শিশির- 
পাতেই নষ্ট হইবে। এত এই দিকের কথা) অপর দিকে আয়ের 
প্রলোভন রহিয়াছে-_জীবনের সমুদয় অশুভ জয়.করিবার নস্তাবন! 
রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পরাস্ত জয়ী হইবার 
আশা রহিয়াছে । এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর তর 
দিয়া দীড়াইতে পারে। অ্এব যাহার! এই জয়লাভের জন্য, সত্যের 
জঙ্, ধর্দের জঙ্কা চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সতাপথে রহিয়াছে, 
আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন,_-«নিরাশ হইও না; পথ 
বড় কঠিন_যেন ক্ষুরধারের স্তা দুম? তাহা হইলেও নিরাশ 
হইও না) উঠ, জাগ এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও 1” 
বিভিন্ন ধর্মসমূহ, যে আকারেই মান্থষের নিকট আপন স্বরূপ 
অভিব্যক্ত করুক না| কেন, তাঁহাদের সকলেরই এই এক মুলভিত্তি। 
সকল ধর্ণুই জগৎ হইতে বাঁছিরে যাইবায় অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ 
দিতেছে। এই সকল বিভিন্ন ধন্মের উদ্দেহ--সংসার ও ধর্ধের 

মধ্যে একটা আপদ করিয়া! লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নি আদর্শে 
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গ্রতিঠিত করা, সংসারের দঙ্গে আপস করিয়া এ আদর্শকে 
ছোট করিয়! ফেলা! নহে। প্রত্যেক ধর্মই ইহ গ্রচার করিতেছেন, 
আর বেধীন্তের কর্তব্া-বিভিন্ন ধর্মভাঁবসকলের সাঁমশ্তদাধন, 
যেমন এইমাত্র আমরা! দেখিলাম, এই মুক্তিত্ধে জগতের “উচ্চতম 
ও নিয়তম সকল ধর্মের মধ্যে সাম্রস্ত রহিয়াছে ।. আমরা যাহাকে 
ত্তান্ত ঘ্বণিত কুঃংস্কার বলি, আবাঁর যাহ! সর্বোচ্চ দর্শন, সকল- 
গুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই এ এক 
প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়। দেয়, এবং এই সকল 
ধর্মের অধিকাংশগুলিতেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষবিশেষের-- প্রাকৃতিক 
নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের-_ সাহায্যে এই 
মুক্তি লাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের শ্বরূপসবদ্ধে নান! 
গোলযোগ ও মতভেদসতেও-_সেই ত্রহ্গ, সগ্ণ রা নিগুণ, মানুষের 
রায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ, স্ত্রী বা রীব,_- এইরূপ 
অনস্ত বিচারসত্েও-বিভিনন মতের অতি প্রন বিরোধসত্বেও 
আমর। উহাদের সকলগুলির গধ্যেই একত্বের যে স্ুবর্ণসত্র উচ্ত- . 
দিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই; তদ্্বাং 
এ সকল বিভিপ্নতা। বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন ধরে না 
আর এই বেদান্তীশনে এই নুবর্ণনথত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের 
দশনদমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহাতে 
প্রথমেই এই তত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ 
সবার! সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রপর হইতেছি; সকল ধর্মের এই 
সাধারণ ভাব। 

আমাদের সুখ দুঃখ, বিপদ কষ্ট--দকল আবস্থার মধ্যেই আমরা 
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মায়! ও যুদ্ধি 


এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা! ধীরে ধীরে সকলেই 
সেই মুক্তির দ্বিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল,--এই জগৎ 
বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোঁথায়ই বাঁ ইহার 
লয়? আর ইহার উত্তর প্রদন্ত হইল )--মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, 
যুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। এইযে 
মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্ধ্য ভাব ছাড়িয়া 
আমর এক মুহূর্তও চলিতে পাঁরি না, এই ভাব ব্যতিত তোমার 
সকল কাধ্য, এমন কি তোমার জীবন পর্যন্ত বৃথ।। প্রতি মুহূর্তে 
প্রকৃতি আমাদিগকে দাঁস বলনা প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্ত 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাঁবও আমাদের মনে উদয় হইতেছে 
যে তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্তে যেন আমর মার) দ্বারা 
আহত হইয়া বন্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্ত সেই মুহূর্তেই 
সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই, আমরা বদ্ধ” এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
আর এক ভাবও আমাদের উপলব্ধি হইতেছে যে, আমরা মুক্ত। 
ভিতরে কিছু ধেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে আমরা মুক্ধ। 
কিন্ত এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত 
গ্বভাঁবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধ! উপস্থিত হয়, তাহাও 
একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের 
অন্তস্তলে উহ! যেন সর্বদ| বলিতেছে,_-আমি মুক্ত, আমি মুক্তু। 
আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম সকল আলোচিনা করিয়া দেখ, 
তবে তুমি, বুঝিবে,_ তাহাদের সকগগুলিতেই কোন না কোনরূপে 
এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে! শুধু ধর্ম নয়-ধর্্ম শফটিকে 
» আপনার! অত্যন্ত সন্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন ন1--সমগ্র সামাজিক 
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জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিবাজিমাত্র। সব 
দামাজিক গতিই সেই এক মুক্ভাবের বিভিঃ প্রকাশ মাত্র। থেন 
মকলেই জ্ঞাতসারে বা অক্ঞাতদারে সেই স্বর শুনিয়াছে -থে স্বর 
দিবারাত্রি বগিতেছে। “পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার 
নিকট আইগ।” একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা 
প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্ক আহ্বানকারিণী সেই 
বাণী কোন না কোৌনরূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয্বাছে। 
আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও এ বাণীর কারণে; আমাদের 
প্রতোক গতিই উহ্থার জগ্ঘ। আমর! জানি ব1 না জানি,আমর!] 
সকলেই মুক্তির দ্বিকে চলিয়াছি, আমর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি । যেমন সেই মোহন বংশীবাদক 
(209৩ 215৫ 1967) বংশীধ্বনি দ্বার! গ্রামের বালকগণকে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি ন] জানিয়াই সেই মোহন 
বংশীর অনুসরণ করিতেছি । 

আমরা নীতিপরায়ণ কেন? না আমাদিগকে অবশ্যই সে 
বাণীর অন্ুদরণ করিতে হয়। কেবল জীবাত্বা নহেন, কিন্ধু "ই 
নিয়তম জড়পরমাঁণু হইতে উচ্চতম মানব পধ্যস্ত সকলেই সে স্বর 
শুনিয়াছেন, আর এ ম্বরে গা ঢাপিয়। দিবার জস্ক চাহিঘ্লাছেন। আর 
এই চেষ্টায় পরম্পরে মিলিত হইতেছে, এ উহীকে ঠেলিয়া দিতেছে 
আর ইহ হইতেই প্রতিদ্ন্থিতা, আনন, চেষ্ট। সখ, জীবন, মৃত্য 
-_সমুদয়ের উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বদ্ধাণ্ড ত বাণীর সমীপে 
উপস্থিত হইবার জন্ত উন্মত্ত চেষ্টার ফল রই আর কিছুই নয়। 
আমর! ইহাই করিয়া! চলিয়াছি। ইহাই বাক প্রক্কৃতির পরিচয় 
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এই বাণী গুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সমুখব্ দৃশ্ত 
পরিবন্তিত হইতে থাকে। যখনই তুমি এ স্বরকে জানিতে পার, 
_. বুঝিতে পার যে, উহা! কি, তখন তোমার সমৃখন্থ সমুদয় দৃহ্যই পরি- 
বন্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা! পূর্বে মায়ার বীভংদ যৃদ্ক্ষেত্ 
ছিল, তাহা আর কিছুতে_অপেক্ষাকুত সৌননাপর্ণ, হুন্দরতর 
কিছুতে পরিণত হট যাঁয়। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন 
আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎন অথব| 
এ সমুঙয়ই বৃথা ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, 
আমাদের কীদিবংর অথবা বিলীপ করিবারও কোন প্রয়োজন 
থাকে না। যখনই তুমি রী ম্বরকে জানিতে পার, তখনই তুমি 
বুঝিতে পার,--এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিৎবন্বিতা, এই 
গোলমাল, এই নিষ্ুরতা, এই সকল ক্ষুদ্র সুখাদির প্রয়োজন কি! 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতঃই ঘটিয়া 
থাকে- আমর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই শ্বরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটি থাকে । অতএব সমুদয় মানব- 
জীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিবাক্ত করিতে 
চে! করিতেছে মান; সুধ্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও ডজ্জন্ত 
ুরধ্যের চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চক্র তাই পৃথিবীর চতুদ্দিকে 
ঘুরিয়া। বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার ভন্ক সকল গ্রহ 
ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মুক্তির অন্ত বত 
তীত্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্ত চতুদ্দিকে ঘুরিয় 
বেড়াইতেছে। সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্থ চেষ্টা করিতেছে। 
সাধুও সেইদিকে চলিয়াছেন, তিনি নী গিয়া থাকিতে পারেন না, 
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তাহার পক্গে উহ! কিছু প্রশংসার বথা! নহে। পাঁপীও তদ্রপ 
খুব দাঁনশীদ ব্যক্তি সেই সব লক্ষ্য করিয়| সরলভাবে চ্িয়াছেন, 
তিনি ন] গিয়। থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যকজিও 
সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া! চলিয়াছে। যিনি মহা সংকর্শীল 
তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সৎকর্ম না করিয়। 
থাকিতে পারেন না, আবার ভরানক অলদ ব্যক্তিও তন্দ্রপ। 
একজনের অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পদস্থ্ান হইতে পারে, 
আর যে ব্যক্তির খুব বেশি পধস্থগগন হয়, তাহাকে আমরা দুর্ববল 
বলি, আর যাহার পদস্থলন অল্প হয়, তাহাকে আমরা দৎ বলি। 
সালমন্দ এই ছুইটি বিভিন্ন বন্ধ নহে, উহার! একই জিনিস; 
উহাদের মধ্যে ভেদ গ্রকারগভ নহে, পরিমাণগত | 

এক্ষণে দেখ, বদি এই মুক্তভাবরূপ পক্তি বাস্তবিক সমুদয় 
জগতে কাধ্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য 
বিষয়--ধর্মে উহ প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই,-সমুদ্ ধর্মই 
একতাব ্বারাই নি্মিত হইছে । থুব নিযনতম ধর্মগুপির কণা 
ধর, সেই সকল ধশ্মে হয়ত কোন মত পূর্বপুরুষ অথবা। ত্নক 
নিঠুর মেবগণ উপাপিত হন; কিন্ত তাহাদের উপাসিত এই দেবতা 
বাঁ মৃত পূর্বপুরুষের মোটামুটি ধারণটি! কি? সে ধারণ। এই যে 
তাহারা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই মাঁয়। দ্বারা তাহারা বন্ধ নন। 
অবশ তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্ত। তারা কেবল 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের সহিত পরিচিত । উপাসক-_ 
একজন অজ্পবাক্তি, তাহার খুব কপ ধারণ।-লে গৃহ-গ্রাচীর ভেদ 
করিয়া যাইতে পারে না, অথবা! শৃণ্গে উড়িতে পারে না; হুৃতরাং 
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এই সকল বাঁধা অতিক্রম করা বা৷ না করা ব্যতীত তাহার শক্তির 
আর উচ্চতর ধারণা নাই? সুতরাং সে এমন দেবগঞেরি উপাসনা 
করে, ধাহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া 
চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। 
দাশনিকভাবে দৃষ্টি করিলে, এইরূপ দেধোপামনার তিতর কি রহ 
নিহিত আছে? এই রহচ্ত নিহিত আছে যে, এখানেও সেই মুক্তির 
তাব রহিয়াছে, তাহার দেবতাঁর ধারণা। পরিজ্ঞাত প্রক্কৃতি ধারণা 
হইতে উন্নত। আবার যাহারা তদপেক্ষ| উন্নত দেবতার উপাসক 
ভাহাদেরও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা । যেমন গ্র্ৃতি 
মনবন্ধে আমাদের ধারণা! উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্ররুতির গ্রন্থ 
আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে $ অবশেষে আমর! একেশ্বর- 
বাদে উপনীত হই। এই মায়া--এই প্রকৃতি রহিম্বাছেন, আর 
এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়্াছেন_ ইহাই আমাদের আশার 
সথল। 

যেখানে প্রথম এই একেখরবাদসচক ভাবের আরম, মেইথানে 


 বেদান্তেরও আরম্ত। বেদান্ত উহ]! হইতেও গভীরততর তত্বানুসন্ধান 


করিতে চান। বেদান্ত বলেন,-এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে 
এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার গ্রতৃ, অথচ যিনি মায়ার 
অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন 
এবং আমরাও য মকলে তাহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, 
এই ধারণা সতা বটে, কিন্তু এখনও ধেন ধারণ| স্পষ্ট হয় নাই, 
এখনও যেন এই দর্শন অন্প্ট ও অন্দুট-য্গিও উহ] পপষ্টভঃ 


» খুক্তির বিরোধী নছে। যেমন আপনাদের ্তবগ্নীতিতে আছে, 
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'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে”, বেদাস্্রীর পক্ষেও এই স্তাতি 
খাটিবে তিনি কেবল একটি শঙ্ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন,__ 
“আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে” আমাদের চরম পথ থে 
আমাদের অনেক দুরে প্রক্কৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা যে 
তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রদর হইতেছি, এই তফাৎ তফাৎ 
ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবন্তী করিতে হইবে, অবনত আদর্শের 
পবিত্রতা! ও "উচ্চত! বজায় রাখিয়া ইহাঁ করিতে হইবে। যেন 
ত আদর্শ ক্রমশঃ. আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে 
থাকে অবশেষে সেই শ্স্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিষ্থ ঈশ্বরূপে 
উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রঞ্চজিঞ্ঠ একর সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ 
না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমনিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে 
অবশেষে এই দেবমন্দিররপে পরিজ্ঞাত হন, তাহাকেই যেন 
শেষে জীবাতা। ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যাঁয়। এইথানেই 
বেদান্তের শেষ কথা। ধীহাকে খবিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ 
কৰিতেছিলেন তাঁহাকে এতক্ষণে জান! গেল। বেদান্ত বলেন, 
ভুমি যেবাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সভ্য, তবে তুমি উহ! 
শুনিয়া ঠিকপথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির মহা আরর্শ 
তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্ত তুমি উহ! 
বাহিবে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভূল করিয়াছ। শ্রী ভাবকে তোমার 
খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, যত দিন ন| তুমি জানিতে পার 
যে, ই মুক্তি, উ ম্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহ তোমার আত্মার 
অন্বয়াতান্বর্ূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বর্ূপই ছিপ, এবং 
মায়। তৌমাকে কখনই আক্রমণ হরে নাই। এই প্রন্কৃতি কখনই 
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তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বাঁলককে 
ভয় দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিডেছিলে যে, 
প্রক্কৃতি তোমাকে নাচাইতে-ছন, আর উহা! হইতে মুক্ত হওয়াই 
তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা! বুদ্ধপূর্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, 
অপরোক্ষ করা-আমর! এই জগৎকে বন্দর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, 
তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহ! উপলব্ধি করা। তখনই আমর! মুক্ত 
হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হদয়ের 
চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সর্প 
হইয়া যাইবে, তখনই এই বহত্বতরান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই 
প্রকৃতি, এই মায়া এখানকার মত, ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না 
হয়া অতি ুনদররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন 
কারাগার বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র- 
স্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমর! 
থে সকল বস্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ক্রদ্মভাবে পরিণত হইবে 
_তাহারা তখন তাহাদের প্রঞ্ণত ম্বরূপে প্রতিভাত হইবে-- 
' সকল বস্বর পশ্চাতে, সকল সারসত্বাশ্বরূপ তিনিই দাড়াইর। 
রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিই 
আমার প্রকৃত অন্তরাত্মান্বরূপ। 
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অদ্বৈত বেদাস্ের এই বিষ্টি ধারণ] করা অতি কঠিন যে 
অনন্ত বর্ম ঘিনি, তিনি সসীম হইবেন কিরূপে? এই প্রশ্ন মানুষ 
চিরকালই জিঙ্ঞামা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্ন অনুধান 
করিয়াও মানগযের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদুরিত হইবে নাঁ 
অনন্ত অগীম ধিনি, ভিনি সমীম হইলেন কিরূপে? আমি এক্ষণে 
এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচিনা করিব। ভলি করিয়া বুঝাইবার ্ 
আমি নিম্নে অস্থিও চিত্রটির সাঁহাযা গ্রহণ করিব। 
এই চিত্রে (ক) ব্রহ্গ। (খ) জগৎ ব্রহ্ম জগং হইয়াছেন। 
(ক) শব ৰ এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, হৃঙ্গ 
০75 জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও তাহার সঙ্গে সঙ্গ 
$) বুঝিতে হইবে ক্র, নরক_এক ফধার, 
দেশ যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে ভৎসমুদয় 
কাল বুঝিতে হইবে । মন এক গ্রকার পরিণামের 
নিমিত্ত নাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামের 
শি] নামাইত্যাদি, ইত্যাদি, এই সব লইয়া 
] (খ) জগৎ | জগৎ। .এই ত্রন্ম (ক) জগৎ (থ) হইয়াছেন 
-দেশকালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া ইহাই এছৈতবাঁদের 
মূ কথা। দেশকালনিমিত্বরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া বরহ্ধকে আমরা 
" ১৪৬ 
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েখিতেছি, আর রূপে নীচের দিক্‌ হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম 
'স্গঞ্ধপে দু হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে 
সেখানে দেশকা'লনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে 

না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিন্তাও নাই। দেশ তথায় 
টু্ধীকিতে পাবে না, কারণ, তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি 
এবং নিমিত্ত বা কাধ্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, 
ষথায় একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটি বুঝ! এবং বিশেষরূপ 
ধারণা করা আমাদের আবশ্তক যে, যাহাকে আমরা কাধ্যকারণ 
ভাব বলি, ভাঁহা বর্গ প্রপঞ্চরোপে অবনতভাবাঁপন্জ হইবার পর (যদি 
আমরা এই ভাষা প্রযগে করিতে পারি) আরম্ত হয়, 
তাহার পুর্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রস্থৃতি যাহা 
কিছু সর তাঁর পর হইতে আরম্ভ হয়ঃ আমার বরাবর এই 
ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (5017019671)2061 ) বেদান্ত বুঝিতে 

এই জায়গায় ভ্রমে পড়িয়াছেন-তিনি এই চ্ছা?কেই সর্ব্থ 

করিগ্কাছেন। ছিনি তরঙ্গের স্থানে এই হচ্ছা'কেই নসাইতে চান। 

কিন্ত পুরণবহ্ষকে কথন ইচ্ছা” (৮/11) বণিয়া বর্ণনা কর! যাইতে 
পারে না, কারণ, ইচ্ছা! জগণ্প্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু 
ব্রন্ধে (গ'এর অথাৎ দেশকালনিমিত্বের উপরে) কোনরূপ গতি 
নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। এ (গ) এর নিয়েই গতি_বাহ্ 
বা আতন্তর সর্বপ্রকার গতিতে আরম্তঃ আর এই আন্তরিক 
গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব (গ) এর উপরে কোনরূপ 

ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং “ইচ্ছা” জগতের কারণ হইতে 
পারে নী। আরও নিকটে আসিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর) আমাদের 
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শরীরের সকল গতি ইচছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারথানি 
নাঁড়িলাম। ইচ্ছা অবন্ত উহী নাড়াইবার কারণ) এ ইচ্ছাই 
পৈশিক শক্তিরপে পরিণত হইয়াছে। এ বথা ঠিক বটে। 
কিন্তু যে শক্তি চেয়ারথানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার 
সয়ে ফুস্ফুস্কেও মঞ্ালিত করিতেছে, কিন্তু হচ্ছা+রূপে নহে। 
এই ছুই শক্তিই এক ধরিয়া লইগেও যখন উঠা জ্ঞানের ভূমিতে 
আরোহণ করে, তখনই উহাকে ইচ্ছা" বলা যার, কিন্তু এ ভূমি 
আরোহণ করিবার পূর্বের উ্াকে ইচ্ছা! বলিলে, উহাকে তুল নাম 
দেওয়া হইল, বলিতে হইবে|* ইহাতেই পোপেনহাওয়ারের দর্শনে 
বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে । বরং এখানে প্রজ্ঞা? ও “স্বিৎ 
শফছুয় ব্যবহার করিলে ভাল হ। এই শব্ধ ছুইটি মনের দর্ধ- 
প্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সম্থিং 
ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্বাবন্থা নহে, বরং উহাকে 
মানসিক পরিণামসমুহের একটা সাধারণ ভাব বলা যাইতে 
পারে। 

যাহ! হউক) এক্ষণে আলোচনা করা যাউক, আমরা প্রশ্ 
জিলা করি কেন? একটি প্রস্তর পড়িল, আমরা অমনি প্রশ্ন 
করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের ন্থাষ্যতা বা 
সন্ভাবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে 
ঘে, বাছা কিছু ঘটে তাহারই পূর্বে প্রত্যেক গতিরই পূর্বের আর 
কিছু ঘটিয়াছে। আর বিষ্টি মন্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট 
ধারণ। করিতে আস্ুরোধ করিতেছি, কারণ, যখনই আমরা 
জিজাস। করি, এই .ঘটন| কেন ঘটিল, তখনই আমর। মানিয়া 
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লইতেছি যেসব জিনিসেরই। সব ঘটনারই,। একটি “কেন? 
থাকিবে। অর্থাৎ উহ ঘটিবার পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববসতী 
থাকিবে । এই পূর্ববত্িত| ও প্রবর্তিতাকেই “নিমি্। বা 
'কাধাকারণণভাব বলে, মায় যাহা কিছু আমর! দেখি, শুনি, 
অন্তর করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদই, একবার কারণ, আবার 
কাধ হইভেছে। একটি জিনিন ভাচার প্রবর্তীর কারণ 
হইতেছে, কিন্ত আবার উহা তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর 
কাধা। ইহাকে কাধাকারণের নিম বলে, ইহাই আমাদের 
স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস জগতের প্রত্যেক পরমাণুর 
অপর সমুদয় বস্তুর সহিত, তাহ] যাহা হউক না কেন, কোন 
ন। কোন সগ্থন্ধ জড়িত রহিঘ়াছে। আমাদের এই ধারণ! কিরূপে 
আপিল, এই লইয়। ভয়ানক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ঈউরোপে 
অনেক সহজ-গ্রাজ্ঞ (100001%6 ) দার্শনিক আছেন, তাহাদের 
বিশ্বাস। ইছা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের 
ধারণা, ইহা তবয়োদর্শনলন্ধ, কিন্ধু এই প্রশ্্ের এখনও মীমাংসা 
ছয় নাই। বেদান্ত উচার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে 
দেখিব। অতএব আগাদের প্রথম ইহা বুঝ। উচিত যে, “কেন? 
এই প্রশ্নটি এই ধারণীর উপর নির্ভর করিতেছে যে, উর পূর্ববর্তী 
কিছু আছে, এবং উহার পরে আরও কিছু ঘটবে। এই 
প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তরনিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন 
পদার্ঘই দ্বতন্্র নহে, মকল পদার্থেরই উপর উহার বহিষ্থে অপর 
কোন পদার্থ কার্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ 
পরম্পর-দাপেক্ষ--একটি অপরটির মধীন_কেহই হ্বতন্র নহে। 
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বখন আমরা বলি, “বর্ষের উপর কোন্‌ শক্তি কার্য করিল?” 
তখন আমরা এই তুল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন 
বস্তর ম্থায় মনে করিয়া ব।?| এই প্রশ্ন করিতে গেলেই 
আমাদিগকে অনুমান করিতে হবে যে, সেই ব্রহ্ধও অপর কিছুর 
অধীন-_সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্ষদন্তাও অপর কিছুর দ্বারা বন্ধ। 
অর্থাৎ ব্রক্ধ' বা “নিরপেক্ষ সত্তা+ শব্টিকে আমরা জগতের স্থায় 
মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে ত আর দেশকাল- 
নিমিত্ত নাই, কারণ, উঠ! একমেবাদ্বিতীবং_মনের অভীত। যাহা 
কেবল নিজের অস্তিত্বে গিজে প্রকাশিত, যাহা একদা, 
একমেবাদিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে 
না। যাহা মুক্তত্বভাব-শ্বতন্ত্।। তাহার কোন কারণ 
থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হলে তিনি মুর হইলেন 
না, বন্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, 
তাহা কখন মুক্ত্বভাব হইতে পারে না। অতএন তোমরা 
দেখিতেছ, অনন্ত শান্ত কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমাত্বক-_-উহ| 
স্ববিরোধী । 

এই সব সুক্ষ বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাঁদাসিদে ভাবেও আমরা 
এ বিষয় বুঝিতে পারি। মনে কর আমরা বুঝলাম, ব্রহ্গ 
কিরূপে জগৎ হইলেন, অনস্ত কিরূপে সান্ত হইলেন, তাহা হইলে 
ব্র্দ কি ব্রদ্ষই থাঁকিবেন_অনন্ত কি অনম্তই থাকিবেন? তাহ! 
হইলে ত অনন্ত সান্তই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমর জ্ঞান 
বলিতে কি বুঝি? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষীতৃত 
হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে 
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পারি, আর খন উহী। আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাং 
মনের বিষযীভূত নী হয়, তখন আমরা উহ! জানিতে পারি না। 
এক্ষণে স্পষ্ট দেখা! যাইতেছে, যদি সেই অনস্তবন্ধ মনের দ্বার! 
মীগাবদ্ধ হইলেন, তাঁহ! হইলে তিনি আর অনন্ত রঙিলেন না। 
তিনি সমীম হইয়া গেলেন। মনের দ্বার। যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, 
মই সশীম। অভএব, সেই ব্রঙ্গকে জানা”, এ কথ। আবার 


ববিরোধী। এই জন্মই এ প্রশ্নের উত্তর এ প্যান্ত হয় নাই) 


কারণ, যদি ইছার উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অদীম রছিলেন 
না; ঈশ্বর জ্ঞাত হইলে তাহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে নী-ভিনি 
আমাদেরই মত একজন-এই চেয়ারখানার মত একটা জিনিস 
হইয়া গেলেন! তীহাকে জালা যায় না, তিনি সর্বদাই অজেয়। 
তবে আটদ্বতবাদী বলেন, তিনি শুধু “দ্র হইতেও আরও 
কিছু বেশী। এ কথাটি আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা! 
যেন অজ্রেয়বাদীদের মত ঈশ্বপ্ত অজ্ঞেয় মনে করিয়া বলিয়া থাকিও 
না। পৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ সন্মুথে এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, 
উদ্াকে আমি ভানিতেছি-উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ। আবার 
আকাঁশের বহিদ্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি 
আছে কি না, এ বিষয় হয়ত একেবারে অজ্েয়। কিন্তু ঈশ্বর 
পূর্বোক্ত পদাথগুলির স্তায় জাতও নন, অজ্ঞ নন। ঈশ্বর 
বরং যাহাকে জ্ঞাত” বল হইতেছে, তাহা হইতে আরও কিছু 
বেশী- ঈশ্বর অজ্ঞাত ও জ্তেয় বলিবে ইহাই বুঝায়, কিন্ত যে অর্থে 
কেছ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অন্ঞাত বা অজ্ঞের বলেন, 
লে অর্থ নহে। ঈশ্বর জাত হইতে আরও কিছু অধিক। এই 
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চেয়ার আমাদের জ্ঞাত) কিন্ত ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের 
অধিক জ্ঞাত, কারণ, তীহাকে অগ্রে জানিয়।-ত্রাহারই ভিতর 
দিয়া-তবে আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। 
তিনি সাক্ষিন্বনূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত স্থাক্ষিত্বরূপ। 
যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাহাকে জানিয়া__তাহারই 
ভিতর দিয়া-তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার 
সারস্তাম্বরপ। তিনিই প্রকৃত আমি_সেই “আমিই, আমাদের 
এই “আমির সারসত্তাত্বকপ; আমরা সেই “আমির ভিতর 
দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি না, স্থতরাং সমুগয়ই 
আমাদিগকে ত্রন্দের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে৷ অতএব এই 
৯ চেয়ারধানিকে জানিতে হইলে ইহাকে ব্রন্ধের মধ্য দিয়। তবে 
জানিতে হইবে । অতএব ত্রদ্ধ, চেয়ার অপেক্ষা! আমাদের নিকট- 
বন্তী হইলেন, কিন্ত তথাপি তিনি আমাদের নিকট হইতে অনেক 
উচ্চে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্ত 
উভয় হইতেই অনন্তগুণে উচ্চ। ভিনি তোমার আত্মন্বরূপ। 
কে এ জগতে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে পারি* 
কে এ জগতে এক মুহূর্কও শ্বাসপ্রশ্থাসকার্ধয নির্বাহ করিতে 
পারিত, যদি সেই আননাস্বরূপ ইছার প্রতি পরমাণুতে বিরাজ- 
মান না থাকিভেন ? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমরা 
শ্বাসপ্রথাসকাধা নির্বাহ করিতেছি এবং তাহারই অস্তিত্বে 
আমাদেরও অন্তিত্ব। তিনি যে কোন এক ্থানবিশেষে 
কবন্থান করিয়া আমার রক্কসঞ্চালন করিতেছেন, তাহ! 
নহে। তাৎপর্য এই যে, তিনিই সমূদযের অন্াশ্বকূপ-_ 
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তিনিই আমার আত্মার আতা; তুমি কোৌনরূপেই বলিতে 
পার না যে, তুমি তীহাকে জান- উহাতে তাহাকে অতান্ত 
নামাইয়। ফেলা হয়। তুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির 
হইয়া আগিতে পার না, মুত্তরাং তুমি তাহাকে জানিতেও পার 
না। জ্ঞান বলিতে বিষয়ীকরণ' (011০0868701 )-- 
জিনিসকে বাহিরে আনিয়া ব্ষয়ের কায (জেয় বস্ত্র গ্কায়) 
্রত্াঙ্গীকরণ- বুঝায়। উদাহবণস্ব্ধপ দেখ, শ্মরণ কার্টে তোমরা 
অনেক জিনিসকে “নিষয়ীকৃত, করিতেছ-_যেন তোমাদের নিজে- 
দের ছবরূপ হইতে বাঙ্চির প্রক্ষেপ করিতেছ । সমুদয় শৃতি- 
যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জ্ঞানি, সবই 
আমার মনে অনস্থিত। এ সকল বস্তর ছাপ না ছবি যেন 
আমার অস্বরে রহিয়াছে । যখনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা 
করিতে ইচ্ছা করি, উহারিগকে জানিতে যাই, তখন প্রথমেই 
এগুলিকে ঘেন বাহিরে গ্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশরমন্বন্ধে এরপ 
করা অগপ্তব, কারণ তিনি আমাদের আবার আত্মন্বরূপ, 
আমর তাহাকে বাহিরে গুক্ষেপ করিঠে পারি না। ছান্দোগয 
উপনিষদে আছে, “স য এযোইনিনৈতদাত্মামিং সর্ঘং তৎ সাং দূ 
আত্মা তত্বমসি শ্বেভতকেতো” ইহার অর্থ এই, “সেই হুঙ্্বরূপ 
জগৎকাঁরণ সকল বস্তুর আতা।, ভিনিই সতান্থরূপ, হে শ্বেতকেতো, 
তুমি তাহা । এই "ভত্বমপি' বাকা বেদান্তের মধ্যে পনিব্রতম 
বাক্য মহাবাক্য বলিয়া কথিত হয়ত আর এ পূর্বোদ্ধত 
বাকাংশ দ্বার| ভিত্রমগি'র গ্রকৃত অর্থ কি তাহাও বুঝা! গেল? 
'তুমিই সেই'- ঈশ্বরকে এতাতীত অস্ক কোন ভাষার মি 
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বর্ণনা করিতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাত। বাঁ প্রিয় 
বন্ধু বলিলে তাহাকে “বিষয়ীকুত” করিতে হয়_-তীহাকে বাঁহিরে 
আনিয়। দেখিতে হয়-_তাহা ত কথন হইতে পারে নী। ভিনি 
সকল বিষয়ের অনস্থ বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারথানি দেখিতেছি, 
আমি চেয়ারথানির ভুষ্টা-আমি উহার বিষয়ী, তজ্প ঈশ্বর 
আমার আত্মার নিতাদ্রষ্টা-নিত্তজ্ঞাতা_ নিহ্যবিষ্ী। কিরপে 
তুমি তীহীকে-তৌমার আত্মার অন্তরাতআীকে_-সকল বস্ত্র 
সারসত্তাকে_-বিষয়ীকৃত। করিবে_ বাহিরে আনিয়া দেখিবে? 
অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্দেয়ও 
নেন, অজ্দেয়ও নহেন, তিনি জ্ঞেয় অজ্জের় হইতে অনন্তগুগ উচ্চে 
*-তিনি আমাদের সহিত অভেদ আর যাহ] আমার সহিত এক, 
তাহা কখন আমার ভে বা অজ্ঞেয় হইতে পাঁরে না, যেমন 
তোমার আতা, আমার আত্ম! জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। 
তুমি তোমীর আত্মাকে জানিতে পাঁর নাঁ, তুমি উহাকে নাড়িতে 
চাড়িতে পার নী, অথবা উহাকে “বিষয়” করিয়া উহাকে 
দৃষ্টিগোচর করিতে গার না, কারণ তুমি নিজেই তাহার, 
তুমি তৌমাকে উহী হইতে পৃথক্‌ করিতে পার না! গুাবার 
উহ্াকে অজ্ঞেম়ও বলিতে পার নী, কারণ, আজ্ঞয় বলিতে 
গেঘেও অগ্রে উহ্থাকে “বিষয় করিতে হইবে_ তাহা ত করা যায় 
না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত জ্ঞাত, 
আর কোন্‌ বন্ত তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? প্রকৃতপক্ষে 
উহ! আমাদের জ্ঞানের কেন্্ররূপ। ঠিক” এই ভাবেই বল! 
যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন,। অজ্ডের়ও নছেন। তাপেক্ষা 
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অনন্তগুণে উচ্চ, কারণ, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরা 
শ্বরূপ। 

অতএব আমর! দেখিতেছিঃ প্রথমতঃ, পূর্ণবন্ষমন্তা হইতে 
কিরূপে জগৎ হইল, এই গ্রশ্থই শ্ববিরোধী, আর দ্বিতীরতঃ 
আমরা দেখিতে পাই, অঠ্বৈতপাদে ঈহ্বরের ধারণ এইকীপ একত্ব-- 
সুতরাং আমরা তাহাকে €বিষযীকৃত করিতে পারি না, কারণ, 
জ্ঞানতসারেই হউক আর অন্রাতসার়েই হউক, আমরা সর্বদাই 
ভাহাকে স্ীবিত এবং তাহাতেই থাকিয়। সমুদয় কাঁধাকলাপ 
করিতেছি । আমরা যাহা কিছু করিতেছি, সবই সর্বদা তীহায়ই 
মধ দিয়া করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন এ দেশকাপনিমিন্ত কি? 
অদ্বৈতবাদের মন্দ্ব ত এই যে, একটি মান বস্ত আছে, ছুইটি নাই। 
এক্ষণে আবার কিন্তু বলা হইতেছে যে সেই অনন্ত ব্রহ্ধ দেশকাগ- 
নিমিত্বের আবরণের দ্বার নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অত- 
এব এক্ষণে বোধ হইতেছে, দুইটি বন্ত আছে, সেই অনন্ত ব্রহ্ধ 
একটি বন্ধ, আর মায়া অথাৎ দেশকালনিমিত্বের সমটি আর এক 
বন্ত। আপাততঃ ছুইটি বন্ধ আছে, ইহাই যেন স্িরসিদধান্ত বলয়! 
বোধ তয় অই্ছোতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তপিক ইহাতে 
ছুই হয়না । দুইটি বন্ থাকিতে হইলে ব্রদ্ের স্থায-যাহার উপর 
কোন নিমিত্ত কার্য করিতে পারে না,-এরপ ছুইটি স্বতঙ্থ বন্ত 
থাক! আবহ্বাক। প্রথমতঃ) দেশকালনি মিত্রের গবতস্্ মন্তিত আছে, 
বলা যাইতে পারে নাঁ। কাল আঁগাদের মনের গ্রতি পরিবর্থনের 
সহিত পরিবন্তিত হইতেছে, সুতর|ং উহার শৃতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 
কখন কথন স্বপ্নে দেখা যাঁয়। আমি যেন অনেক বৎসর জীবন ধারণ 
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_করিয়াছি--কখন কখন আবার এক মুহূর্তের মধ্যে লোকে করেক 
মাস অতীত হইল, বোঁধ করিয়াছে। অতএব দেখা গন, কাল 
তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ 
কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে উড়িয়া যায়, মাঁবার অপর 
মময় আসিয়। থাকে। দেশ সমন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের 
্বপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার নির্দিষ্ট লঙ্গণ করা 
অসন্তব হইলেও, উহা রহিয়াছে__ইহ| অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই-উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকিস্ে 
পারে না। নিমিত্ত বাঁ কাধ্যকারণভাব সঙ্বন্ধেও এইরূপ। এই 
দেশকালনিমিত্বের ভিতর এই একই বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, 
» উহারা আঙ্গান্ বস্তু হইতে পুথক্‌ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। 
তোমরা শুদ্ধ “দেশের বিষম ভাবিতে চেষ্ট| কর, যাহাতে ,কাঁন বর্ণ 
নাই, যাহার সীমা নাই, চতুদ্দিস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন 
তব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। 
তোমাকে দেশের বিষয় চিপ্ত করিতে হইলে দুইটি সীমার মধাটি 
অথবা তিনটি বস্তর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে" .ব। 
তবেই দেখা গেল দেশের মস্তিত্ব অন্ত বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। 
কাল হম্বন্ধেও তদ্রপ শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে 
পার না; কালের ধারণ! করিতে হইলে তোমাকে একটি পূর্নবর্তা 
আর একটি পরবর্তী ঘটনী লইতে হইবে এবং কাপের ধারণা ছার! 
& ছুইটিকে যোগ করিতে হইবে | যেমন দেশ বিঃ ছুটি বস্তুর 
উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রপ কালও ছুটি ঘটনার উপর নির্ভর 
করিতেছে। আর নিমিত্ত ব| “কাধ্যকারণভাবে ধারণা এই 
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দ্েপকাপের উপর নির্ভর করিতেছে। “দেশকালনিমিত্ত' এই 
লফলগুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের শ্বতগ্র সঙ] নাই। 
এই চেয়ারখানা বা এ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহার 
তাহাও নাই। ইছার| যেন সকল বন্তরই পশ্চাদদেশছ ছায়াঙ্রপ, 
তুমি কোন মতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন 
সন্া নাই--আমরা দেখিলাম, উচ্থাদের বাস্তবিক অস্তিতই নাই__ 
বড় জোর না হয় ছায়া। আবার উহার! যে কিছুই নয়, তাহাও 
বলিতে পারা যায় না কারণ উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের 
গ্রকাশ হইতেছে তিনটি যেন শ্বভাবতঃ মিলিত হইয়া নানারূপ 
প্রন করিতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ- 
কালনিমিত্তের দমরির আস্তত্বও নাই এবং উহার একেবারে অসৎ৪ 
(অন্তিত্ধন্ভ) নহে। দ্িতীকতঃ উহার আবার এক সময়ে 
একেবারে অন্তহিত হইয়। যার। উদাহরগন্র্ূপ সমুদ্রের তর 
সগ্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের হিত অভিন্ন, তথাপি 
আমরা উহাকে তর বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক্রূপে জানিতেছি। 
এই বিভিন্নতার কারণ কি-নাম রূপ। নাম অর্থাং সেই বপ্ত- 
সন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণ। রহিয়াছে; আর রূপ 
অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথকৃ- 
রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল 
সময়েই এ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি & 
তরজ চলিয়া যা, তবে রূপও অন্তুিত হইল, কিন্ত এ রূপট 
যে একেবারে ত্রমাত্মক ছিল, তাহ] নছে। যতদিন  তরজ ছিল, 
ততদিন এ রূপটি ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হয়| রূপ দেখিতে 
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হইত ;_ইহাই মায়া । অতএব এই সমুদয় জগৎ যেন সেই ব্রঙ্গের 
এক বিশেষ রূপ। ব্রঙ্গই সেই সমুদ্র এবং তুমি, আমি, সুর্য, তার! 
সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙমান্র । তরুঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে 
পৃথক করে কে?-তী রূপ। আর, এ রূপ-কেবল দেশকাল- 
নিমিস্ত। এ দেশকালনিনিত্ত আনার সম্পূর্ণরূপে এ তরঙ্গের উপর 
নির্ভর করিতেছে । তরঙগও যেই চলিয়া যাঁয়। অমনি তাহারাও 
অন্তঠিত হয়। জীবাত্মা হখনই এই মায়া পরিতাঁগ করে, তখন 
তাহার পঙ্গে উহ অন্তহিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। 
আসাদের সমূলয় চেষ্টা এই দেশকাঁলনিমিত্তের উপর নির্ভর হতে 
আপনাকে রক্ষা কর! । উহারা সর্বদাই আমাদের উন্নতির পথে বাধা 
দিতেছে, আঁর আমরা সর্বদাই উষ্ভাদের কনল হইতে আপনাদিগকে 
মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি | পণ্ডিতেরা  জিমবিকাশ- 
বাদ (050 071৮৩100190) কাহাকে বলেন? উহার 
ভতর দুইটি ব্যাপার আছে। একটি এই যে, একটি প্রবল অন্ত- 
নিহিত গুঢশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর 
বঞ্িঃস্থ অনেক ঘটনাবলী উচ্ভাতে বাধা দিতেছে__পাদিশ্যাস্বক 
অবস্থাপুঞ্জ উহ!কে প্রকাশিত হইতে দিতেছে নাঁ। ক্ুতরাং এই 
অবস্থাপুষ্তের সহিত সংগ্রামের জন্য এ শক্তি নব নন কলেবর ধারণ 
করিতেছেন। একটি ক্ষুদ্রতম কাঁটাধু। এই উন্নত হইবার চেষ্টায় 
আর একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জম করি 
থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করির়। অবশেষে মমুষ্যরূপে 
পরিণত হয়। এক্ষণে যদি এই তত্বটিকে উহার শ্বাভাবিক চরম 
গিষ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবস্থ শ্বীকার করিতে হইবে যে, 
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ফাদ দমদ আসিবে, হখন, যে শক্ি কাঁটাধুব তিতরে ক্রীড়া করিতে 
এবং যাহা অবশেষে মমধ্যক্ূপে পরিণত হষ্বাছিল, তাহা সমন্ত 
অতিক্রম করিবে, বহি: ঘটনাপুঞ আঁর উহাকে কৌন বাঁধ! 
পারিবে না। এই ভতুটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে 
প বলিতে হইবে ২ প্রত্যেক কাধের দুইটি ধরিয়া অংশ 
কাছে একটি বিষদরী, অপরটি বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার 
করিল, আমি আঁপনাকে অন্খী বোধ করিলাম_-এখানেও এই 
দুইটি বাপার রহিয়াছে । আর আমার সারাঙ্গীবনের চেষ্টা কি? 
না, নিজের মনকে এতদুর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থা গুলির 
উপর আমি আধিপত্য করিতে পারি, অর্থাং দে আমাকে 
তিরস্কার করিলে? আমি কিছু কষ্ট অন্থভব করিব না। এটরূপেই 
আনরা প্রকৃতিকে জয় করিবার টেষ্টা করিতেছি । নীতির অর্থ 
কি? “নিজেকে দু করা-উহাকে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অবস্থা 
সহাইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মন্যারীর 
কাঁলে সব্বীবস্থাসহনক্ষম হইবে, আঁর যি বিজ্ঞানের এ কথা সত্য হয়, 
তবে আমাদের দর্শনের এই ধিধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সময় 
আসিবে, খন আমরা সর্বপ্রকার অবস্থার উপর জয়লাভ করিতে 
পারিব), অকাট্য ঘুক্ষির উপর স্থাপিত হইপ, বগিতে হইবে? 
কারণ, প্রকৃতি সসীম। 

এই একটি কথা আবার বুঝিতে হইদে-প্রক্কৃতি সঙীম। 
প্রক্কৃতি মসীম' কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উছ! জানা 
যায়। প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধভাবমাত্র, অতএব উঠা 
সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমর| বাহিরের 
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অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পাঁরিব। উহাদিগকে জয় করিবার 
উপায় কি? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিকে কোন 
পরিবর্তন উৎপাদন করিয়। উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। 
ক্ষুদ্রকায় মত্ম্তাটি তাছার জনস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষা ইচ্ছুক। 
দে কি করিয়া উহ] সাধন করে? আকাশে উড়িয়া পক্ষী 
হইয়া । মতগটি জল বা বাঁধুতে কোন পরিবর্তন সাধন কারল না 
পরিবর্তন যাহ] কিছু হইল, তাহ] তাহার নিজের ভিতরে । পরি- 
বর্তন সর্বদাই “নিজের” ভিতরই হই) থাকে | এইরূপে আমরা 
দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ বাপারটিভে পরিবর্তন “নিজের? 
ভিতর হইয়া হইয়াই প্রকৃতির জয় হইতেছে । এই তত্ুটি ধন্খব এবং 
নীতিতে প্রয়োগ কর-দেথিবে, এখানেও 'অশ্ুভজয়ঃ নিজের? 
ভিতরে পরিবর্তনের, দবারাই সাঁধিত হইতেছে । সবই নিজের উপর 
নির্ভর করে, এই “নিজেরটি্ উপর বৌোক দেওয়াই অনৈতবাদের 
প্ররুত দৃঢ় ভূমি। “অপু দুঃখ এ ঘকল কথ! বলাই ভুল, কারণ, 
ব্িজ্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণগমুহ 
পুনঃ পুনঃ ঘটিনেও এ সকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আনার 
অভ্যাস হইয়। যাঁয়। তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্রেক 
হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই দ্বন! করুক, যদি সে 
নকল আনি গায়ে না মাথি, তাহ! হইলে আমারও তাহার প্রতি 
ঘ্ণার উদ্রেক হইবে না । এইরূপে 'অশুভজয় করিতে হয় নিজের 
উন্নতির সাধন করিয়াঁ। অতএব তোমরা দেখিতেছ অধ্বৈত- 
বাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দিদ্ধান্তসূহের 
সহিত তৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে, তাহা নয়, 
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বরং & সকল ঙিদ্ধান্ত হইদেও উচ্চতর দিদ্ান্তসমূ স্থাপন করে, আর 
এই জন্থই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইছ খুব লাগিতেছে। 
তাহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্ৈতনাদাত্মক ধর্থদমূহ তাহাদের 
পক্ষে পর্যাপ্ত নে, উহাতে তাহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিউতেছে না। 
কিন্তু এই অধ্বৈতবাঁদে তাহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু 
গ্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানষের চলিবে না, এমন বিশ্বামও থাক! 
চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে, যাহ! 
দেখিবে তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্র বাতুসালয়ে 
যাইবে। একনাঁর জনৈক মহিলা আমার নিকট একথানি পুস্তক 
পাঠাইয়া দেন_-তাহাতে লেখা ছিল। সমুনয়ই বিশ্ব করা টচিত। 
পুস্তকে আরও লিখিত ছি যে, মাষেহ আতু। বা ধীন্নপ কিছুয় 
অস্তিত্বই নাই। তবে হ্র্ণে দেবদেবীগণ আহেন আর একটি 
জোতিংহর আমাদের গ্রতোকের মন্তকের সহিত স্বর্ণের সংযোগ 
সাঁধন করিতেছে। গ্রস্থকর্তী এ সকল জানিপেন কিরূপে? তিনি 
গ্রতাদিষ্ট হয়! এ সকল তত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন আর তিনি 
আমাকেও এই সকল নিশ্বীপ করিতে বলিয়াঁছিলেন। আমি যখন 
তীচার ই সকল কথ বিশ্বাম করিতে অন্বীকৃত হইলাম, তিনি 
বলিলেন, প্তুমি নিশ্চিত অতি দ্ররাচার_তোমার আর কোন 
আশা নাই 1 যাহা হউক) এই উনবিংশ শতাবীর শেষভাগেও 
আমার প্তিপিতামহাগত ধর্ম একমাত্র সতা, অন্ত ঘে কোন স্থানে 
যে কোন ধর্ঘ প্রচারিত হইয়াছে, তাহ! অবশ্যই মিথা1হইরপ 
ধারণ অনেকন্থলে বর্তমান থাকাতে ইহা বেশ প্রমাণিত হয় যে, 
আমাদের ভিতর এখনও কতকটা ছূর্বল্ত| রহিযাছে_-এই ছূর্বগত। 
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ছুর করিতে হইবে । আমি এরপ ব্লিতেছি না! যে এই ধর্বলত! 
শুধু এই দেশেই (ইংলে) বিছ্মমান--ইহ। স্ল দেশেই আছে, 
আর আমাদের দেশে যেমন, আরু কোথাও তেমন নহে--তথীয় 
ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্তমান রহিয়াছে । তথায় অদ্বৈতবাদ 
কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়! হয় নাই, 
সঙ্যামীরাই অরণ্যে উহার সীধনা করিতেন, সেই জন্তই বেদাস্ত্ে 
এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক+। অবশেষে ভগবতকৃপায় বুদ্ধদেব 
আসিয়! আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন 
সমন্ড জাতি বৌদ্ধধর্দে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার 
যখন নাস্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংম করিয়া ফেলিবার 
উপক্রম করিল, তথন জ্ঞানী একমাত্র এই ধর্মকেই জরতের এই 
ন্তিকতান্ধকার মৌচনের এবমাব্র উপাঁয় দেখিলেন। দুইবার 
উই ভারতকে নান্তিকত| হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম, বুদ্ধ- 
দেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বের নাস্তিকত| অতি প্রবল হইয়াছিল 
-ইউরোপ আমেরিকার পর্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে এখন ? শ 
নাগ্িকতা সেরূপ নাম্তিকতা নহে; উহী হইতে আনে” “ঘন্ঠ 
নান্তিকতা। আমি এক প্রকারের নাস্তিক; কারণ, আমার 
বিশ্বাস-_একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
নাস্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে 'জড় আখ্যা প্রধান 
করেন, আমি উহাকে '্রঙ্গ' বলি। এই 'জড়বাদী” নাস্তিক বলেন, 
এই 'জিড়? হইতেই মানুষের আশা, ভরগী, ধর্ম সবই আসিয়াছে। 
আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদ্র হইয়াছে। আমি এন্নপ 

নাস্তিকতার কথ| বলিতেছি না, আমি চার্ববাকের মতের কথা 
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 ৰলিতেছি-_থাও দাও মজা উড়াও) ঈশ্বর আত্মা বা খর্গ কিছুই 
নাইি। ধর্ম কতকগুলি ধূর্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনা মাজ--যাব- 
জীবে হুখং জীবেৎ খণ: রৃত্ধা। ঘ্বতং পিবেৎ।” এইরূপ নাগ্তিকতা 
বদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বের এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার 
এক নাম ছিন,--'লোকায়ত-দর্শন/ | এইকঈঈপ অবস্থার বুদ্ধদেব 
আসিয়। সাধারণের মধ্য বেদান্ত প্রচার করিয়। ভারতবর্ধকে 
রক্ষা) করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহম বর্ধঘ পরে 
আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচগালে বৌদ্ধ 
হইতে লাগিল । নানাবিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগির। 
অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিয়া 
বেশ সদাচারপরাঁুণ হইল। ইহাদের কিন্ত নানাগ্রকার কুসংস্কার 
ছিল-নান| প্রকার ছিটা ফোটা, মন্ত্র ভূত দেবতা 
বিশ্বাপ ছিল। নৌন্ধন্প্রভাবে এগুপ দিনকতক চাপ। 
থাক্লি বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানা প্রকার বিষয়ের খিচুড়ি 
হইঘ্া দীড়াইল। তখন আবার নাস্তিকতার মেঘে তারত- 
গ্রগ্নন আচ্ছন্ন হইপ-মন্্রান্ত লোকে যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ 
লোকে কুদস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শক্করাচাধ্য উঠিয়া 
বেদান্তের পুররুন্দীপন করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত 
বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে গ্রচার করিলেন। উপনিবদে বিচারভাগ বড় 
অস্ফুট | বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝৌক 
দিয়াছিলেন, শক্করাচাধ্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী কৌক 
দিলেন। তদ্দারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি বুক্িবিচারের দারা 
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প্রমাণিত ও  প্রণালীবন্ধর়পে লোকসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। 
ইউরোপেও আঙ্জকাল ঠিক সেই অবস্থা! উপস্থিত। এই নাস্তিক" 
গণের মুক্তির জন্ত--তাঁহার! যাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্ত তোগরা 
জগৎ ভুড়িয়! প্রার্থনা! করিতে পার, তাহারা বিশ্বীস ক. না 
তাহার! যুক্তি চায়। স্থৃতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচার- 
পৃত ধর্দ-অদৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র 
এই অদ্বৈতবাদ, এই নিগুণ ক্রন্দের ভাবই পশ্ডিতদ্িগের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্মী লুপ্ত হইবার উপক্রম 
হয় এবং অধন্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইছার আবির্ভাব হইয়া 
থাকে । এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ 
করিয়া দৃমূল হইতেছে । 

কেবল উহ্ীতে একটি জিনিদ যোগ দিতে হুইবে। 
প্রাচীন উপনিষদ্গুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; এই সকল 
উপনিষন্ধক্তা খাঁষগণ মহাকবি ছিলেন। তোমাদের অবন্ত ম্মরণ 
থাকিতে পারে যে, প্লেটো বলিগ়াছেন_-কবিত্বের ভিতর দিয়াও 
জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। উপনিষদের 
খধিগণকে কবিত্বের মধ্য দিয়। উচ্চতম সত্যসকল জগ্রৎথকে দিবার 
জন্ত বিধাতা যেন ইহাদিগকে সাধারণ মানব হইতে বহু উচ্চ 
পদবীতে আর? কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার। প্রচারও 
করিতেন না, অথবা! দীর্শনিক বিচারও করিতেন ন1, অথবা 
লিখিতেনও না। তাহাদের হাদয-উৎম হইতে সঙ্গীতের ফোয়ার। 
বহিত। তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহগুণ-_ 
তিনি ধর্খুকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া! প্রচার করিলেন। 

১৬৪ 





বন্দ ও জগৎ 


অসাধারণ বীশক্তিসম্পন্ন শ্ষরাচাধ্য উহাকে জ্ঞানের প্রথর 
আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রথর 
ভানমর্ধ্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত ঘদয়-এই অদ্ভুত প্রেম 
ও দয়া সম্মিলিত হছউক। খুব উচ্চ দবাশনিক ভাবও উহাতে থাকুক, 
উহা বিচারপৃত হউক, মাবার সঙ্গে স্দে থেন উহাতে উচ্চ হায়, 
প্রবল প্রেম ও দার যোগ থাকে । তবেই ম্নিকাঞ্চন যৌগ হইবে, 
তবেই বিজ্ঞান ও ধন্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই 
ভবিষ্াতের ধণ্ম হইবে, আর যদি আমর! উহ ঠিক ঠিক করিয়া 
তুলিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয় বল। যাইতে পারেঃ উহ সর্বকাল 
ও সর্বধবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া স্থিরভাবে 
চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না 
কিছু ভ্রট আছে। তাহা হইলেও কিন্ধু ইহা নিশ্চর জানিবেন, 
আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পথেই আলিতে হইদে-হুইবে কি 
এখনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানাচাধ্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি 
আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদ তরচ্মেরই মহিমা 
কীর্তন করিতেছেন? 
'অ্ধি্থৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রত্তিরূপো বভৃব। 
একন্তথা। সর্বতৃতান্তরাক্ম। রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।” কঠ, ২২৯ 
“যেমন এক অগ্ি অগতে প্রবিষ্ট হইয়া! নানারূপে প্রকাশিত 
হইতেছেন, ততদ্্প সেই সর্বভূতের অন্তরাত্বা এক ত্রহ্ধ নানারূপে 
গ্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিবেও আছেন! 
বিজ্ঞানের গতি কোন্‌ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন ন ? 
১৬৫ * 
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হিশুজাতি মনত্যত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর 
দিয়া অগ্রসর হইয়্াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্‌ প্রকৃতির 
আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ে 
এক গ্থানে পছছছিতেছেন। মলস্ততের ভিতর দিয়া আমর! সেই 
এক অনন্ত সার্ধভৌমিক সততায় পঁহছিতেছি-ধিনি সকল 
হার অন্তরাত্মম্বরপ, ঘিনি সকলের মার ও নকল বস্তর সতান্বরূপ, 
যিনি নিত্যমুক্ত নিত্যাননদময় ও নিত্যসত্ান্বরপ। বাহাবিজ্ঞানের 
স্বারাও আমরা সেই এক তত্ব পহ্ছিতেছি। এই অগৎপ্রপঞ্চ সেই 
একেরই বিকাশ-_তিনি জগতে যাহা কিছ আছে, সেই সকলেরই 
সমটিন্বূপ। আর লমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, বন্ধনের দিকে তাহাদের গতি কখনই হইতে পারে না। 
মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ, নীতিই মুজির এবং 
দুর্নীতিই বন্ধনের পথ। 

অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, অট্বৈত দিদ্ধাস্তের 
সতরপাত হইতেই উহা অচ্য ধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙগিয়। চূরিয় 
ফেলিবার চেষ্টা করে নাঁ। ইহা অদ্বৈতবাদের আর এক মহত্ব-- “ 
প্রচার করা মহা সাহসের কার্য যে, 

নি বুদ্ধিভেদং জনর়েদজ্ঞানাং কর্মাসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ধাণি বিদ্বান যুক্ত; সমাচরন্‌॥* 

“জ্ঞানী, অন্তর অতএব কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ 
জন্মাইবেন না, বিদ্বান বাক্তি নিজে ঘুক্ত থাকিয়! তাহাদিগকে সকঙগ 
প্রকার কর্মে নিয়োগ করিবেন” 

অধৈতবাধ ইহাই বলেন__কাারও মতি বিচলিত করিও নাঁ, 
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কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহাধ্য কমপ। 
'ৈতবা? যে ইশ্বর প্রচার করেন তিনি সকল জগতের সমষ্টি- 
স্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা? অবশ্তই সকল মতকে 
উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে । বন্দি এমন কোন সার্ঘজনীন 
ধর্ম থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহাকে কেবল 
কতকখ্খলি লোকের গ্রহনোপযোগী ঈশ্বরের তাঁববিশেষে প্রটা 
করিলে চলিবে না, উহ] সর্ধভাবের সমষ্টি হওয়া আবগ্তক। অন্ত 
কোন মতে এই সমগির ভাব, তত পরিস্ফুট নহে। ভাথা হইলেও 
তঁহরা সকলেই সেই মমস্রিকে প্রাথ্থ হইবার জন্৮ চেষ্টা! করিতেছেন । 
খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্ যে, উহ সর্বদাই সমষ্টি হইবার, জন্ত 
চেট! করিতেছে । অবৈতবাদের সহিত এই জন্যই ভারতের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই ফোন বিরোধ ছি ন। ভারতে আজ- 
কাল অনেক ্বৈতবাঁদী রহিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যাও অত্যধিক ) 
ইহার কারণ, অশিক্ষিত লোকের মনে শ্বভাবতঃই দ্বৈতবাদের উদয় 
হয়। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক 
ব্যাখ্যা, কিন্তু এই দ্বৈতবাদীদিগের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোনও 
বিবাদ নাই। ছ্বৈতবাপী বলেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে, স্বর্গের 
মধো স্থানবিশেষে অবস্থিত_-অগ্বৈতবাদী বলেন, জগতের ঈশ্বর 
তাহার নিজেরই অস্তরাত্মশ্বরূপ, তাহাকে দুরবন্তা বলাই হবে 
নান্তিকতা। তাহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দৃরবত্থী স্থানে অবস্থিত 
কি করিয়া বল? তাহা হইতে পৃথগ্ভাব--ইহ| মনে করাও যে 
ভয়ানক !। তিনি অন্তান্ত সকল বসত অপেক্ষ! আমাদের অধিকতর 
সঙ্গিহিত। “তুমিই তিনি'-এই একত্বস্চক বাক্য ব্যতীত কোন 
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ভাষায় এমন কোন শব নাই, যত্থারা এই সঙ্পিহিততন্ব প্রকাশ করা 
ফাইতে পারে। যেমন ছ্বৈতবাঁদী অধৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও 
উহ্বাকে নাগ্তিকতা বলেন, অছৈতবাদীও তদ্রুপ দ্বৈতবাদীর কথায় 
তন্ন পান ও বলিয়। থাকেন, মানুষ কি করিয়া তাহাকে নিজের 
জ্ঞেয় বস্ত্র স্তাঁ় ভাবিতে সাহস করে? তাহা. হইলেও তিনি 
জানেন, ধর্দজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়-_তিনি জানেন, ছ্বৈত- 
বাদী তাহার দিক হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, সুতরাং উহার সহিত 
স্তাহার কোন বিবাদ নাই। যথন তিনি সমগ্রিভাবে ন। দেখিয়া 
ব্যক্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্তই বহু দেখিতে হইবে । 
ব্যট্টিভাবের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে, তাহাকে অবস্তই ভগবান্‌কে 
বাহিরে দেখিতে হইবে_তাহা না হইক়্! যাইতেই পারে না । তিনি 
বলেন, তাহাদিগকে তাহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও 
অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পুর্ণতা যাহাই থাকুক 
না কেন, তীহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। 
এইথানেই দৈবাদীর সহিত তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকঃ 
দ্বৈতবাদীই শ্বভাবতঃই এমন একজন সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাম ক? 
ধিনি একজন উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেণন মাগুষের 
কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, আবার কতকগুলি অপ্সিন থাকেঃ 
দ্ৈ্চবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে। তিনি বিনা হেতৃতেই কাহারও 
প্রতি সন্থ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আপনার! 
দেখিবেন সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোৌক আছেন, 
যাহারা বলেন, আমর! ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ 
নহেন ; যদি অনুতগুহদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই 
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আমাদের ঈশ্বর তোমার কৃপা করিবেন। আবার কতকগুলি 
দ্বৈতবাদী আছেন, তীহাদের মত আরও ভয়ানক। তীহায়া 
বলেন, ঈশ্বর ধাহাদের প্রতি সার, ধীহারা তাহার অন্তরঙ্গ 
হার পূর্ব হইতেই নিদিষ্ট আছেন--আর কেহ বদি মাথ!ঃ 
কুটিয়া। মরে, তথাপি এ অন্তর দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন না। আপনার। হ্বৈতবাদাত্বক এমন কোন ধর্ম দেখান 
যাহার ভিতর এই সঙ্ীর্ভী নাই। এই জন্থট এই সকল ধর্ম 
চিরকালই পরম্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার 
এই দ্বৈবা্ের ধর্ম সকল সময়েই লৌকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, 
অশিক্ষিতদিগের ভাঁব সকল সময়েই লোকগ্রিয় হইগা থাকে। 
দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দগুধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার 
নীতিই দীড়াইতে পারে না। মনে কর একট। ঘোড়া ছেকৃড়া 
গাড়ীর ঘোড়া বন্তৃতা দিতে আরম্ভ করিপ। সে বলিবে লগ্ুনের 
লোক বড় খারাপ, কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় 
না। সে নিজে চাবুক থাইিতে অত্যন্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা 
আর অধিক কি বুঝিবে? বাস্তবিক কিন্তু চাবুক লোককে আরও 
খারাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিন্তার অক্ষম সাধারণ লোক সকল 
দেশেই দ্বৈতবাদী হয়) থাঁকে। গরীব বেচারার! চিরকাল 
অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে । ম্মতরাং তাহাদের যুক্তির ধারণ! 
শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাঁওয়া। অপর পক্ষে আমরা ইহা 
জানি, সকল দেশেরই চিন্তাণীল মহাঁপুরুষগণ এই লিগুণ তরঙ্গের 
ভাব লইয়ণ কার্ধা করিয়াছেন। এই ভাঁবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা 
বলিয়াছেন, “আমি ও আমার পিতা এক।” এইরূপ বাকি 
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লক্ষ লক্ষ ব্াক্তির ভিতরে শক্তিসঙ্চারে সমর্থ। এই শক্তি সহ 
সহশ বৎসর ধরিয়া! মানযগণের প্রাণ ও শুভ পরিস্রাণ প্রদ শক্তিসধণর 
করিয়। থাকে। আমরা আবার ইহাঁও জানি, সেই মহাঁপুরুষই 
অধ্বৈভবাদী ছিলেন বলিয়! অপরের গ্রাতিও দ়াগীল ছিলেন। ভিনি 
সাধারণকে “আমাদের হর্স পিতা+_-এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন। 
সাধারণ লোকে, যাহারা সগ্ুণ ঈশ্বর হইত আর কোন উচ্চতর 
ভাব ধারণ কৰিতে পারে না, তাহাদিগকে ভিনি তাহাদের স্ব 
পিতার নিকট প্রার্থন। করিতে শিথাইলেন; কিন্তু ইহাও বলিলেন, 
যখন সময় আঁমিবে, তখন তোমরা জানিবে, আমি তোমাদিগেতে। 
তোমরা আমাতে?ঃ যেন তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত 
একীভূত হইতে পার, যেমন “সামি ও আমার পিতা অভেদ |” 
বুদ্ধদেব দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্থ করিতেন না! সাধারণ 
লোকে তাহাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়াছিল, কিনব তিনি একটি 
সামান্ধ ছাগের জগ গ্রাণ পধ্যন্ত তাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
এই বুদ্ধদেব মনুষঙ্জাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্র্গীয় হইতে 
পারে, ভাহী। প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোঁন প্রকার 
নীতিবিধান দ্েখিবে, সেইথানেই দেখিবে, তাহার প্রভাব, তাহার 
আলোক জগতের এই সঞ্ল উচ্চদয় ব্যক্তিগণকে তুমি সী 
গপ্ডির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার নী, বিশেষতঃ এক্ষণে 
মনুয্য্রাতি ইতিছামে এমন এক সময় আদিয়াছে--শততবর্ষ পূর্বে 
ধাহ। কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইরাছে 
এমন কি পঞ্চাশ বর্ধ পূর্বের যাহ! কেহ স্বপ্নেও ভাবে লাই, এমন 
সফল বৈজানিক জ্ঞানের আত গ্রধাহিত হইয়াছে। এ সময় কি 
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আর লোককে এরূপ মন্তীর্ঘ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখ যাঁয়? 
লোকে পশুতুল্য চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইছ। 
অসম্ভব। এখন আঁবশ্তক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হাদয়, 
অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ। অুতরাং, বেদাস্তবাধী 
বলেন, সেই অনস্ত সম্ভার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম; 
আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটি বলেন,-অনন্ত 
সন্ত, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর তিনি বলেন, এই তিনই 
এক। জ্ঞানও আনন ব্যতীত সন্ত কথন থাকিতে পারে না। 
জ্ঞানও আনন বা প্রেম ব্যতীত এবং আননদও কখন জ্ঞান ব্যতীত 
থাঁকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিপন এট অনস্ত সত্য, 
জ্ঞান ও আননের চরনোন্নতি-একদেশী উদ্ুতি নহে। আমর! 
চাই--সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাঁন্‌ 
হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়। সম্ভব । আশা করি, 
আমরা সকলেই সেই এক শ্রক্ষো পৌছিতে প্রাণপণে চেষ্টা 


করিব। 
চর 
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সুন্দর কুদ্থমরাশি চতুর্দিকে স্বাস ছড়াইভেছে, প্রভাতারুণ 
অতি মদদ লোহিতবর্ণ ধরিয়। উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্ 
বর্ণে সজ্জিত হইয়া গরম শোভাশালিনী হইয়াছে। সমগ্র 
জগহঙ্াওই নুদার, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই 
সৌনর্য সন্ভোগ করিতেছে। শৈলমালা। গম্তীরভীববাঞ্জক ও 
তয়োদ্দীগক, প্রবল খরবাছিনী সমুদ্রাতিমুখগামিনী আোতঙ্বিনী, 
পাচিহহীন মরূদেশ, অনন্ত অনীম সাগর, তাঁরকারাজিম্ডিত 
গ্গন-_-এ সকলই গম্ভীরভাবপূর্নণ ও ভয়ো্দীপক অথচ মনোহর; 
প্রক্ৃতিশবাঞ্জিত সমুদয় অন্ভিত্রমষ্ি স্থৃতিপথাতীত সময় হইতেই 
মানবমনের উপর কার্ধ্য করিতেছে, উহ! মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর এ প্রভাবের গ্রতিক্রিয়ান্বন্নপ 
ক্রমাগত মানবনায়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, উহার! কি এবং উহাদের 
উৎপত্তিই বা। কৌথা। হইতে] অতি প্রাটীন মীনবরচনী। বেদের 
প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিন্তাদিত দেখিতে পাই। কোথা হইতে 


ঠা আহিল? ধধন অভি নাতি কিছুই ছিল না, তম তমে আবৃত 
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ছিল, তখন কে এই জগৎ স্ঞ্জন করিল? কেমন করিয়াই বা 
করিল? কে এই রহম্ত জানেন? বর্তমান সময় পধ্যন্ত এই 
প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা 
হইয়াছে, কিন্ত আবার লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। 
এ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা! নহে। প্রত্যেক উত্তরে 
কিছু না কিছু সত্য আছে__কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও 
ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাগিন দীর্শনিক- 
গণের নিকট পর প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্তমান মাঁনব- 
জ্ঞানের সহিত মিলাইয়৷ তাহা! আপনাদের সমক্ষে স্থাপনের চেষ্টা 
করিব। 

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি 
বিষয় পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই,--শ্যখন অন্তি নাস্তি 
কিছুই ছিল না”, এই প্রাচীন বৈদিক বাক্য হইতে প্রমাণিত 
হুইভেছে যে এক সময়ে যে জগৎ ছিল না_-এই গ্রহ জ্যোতিক্ষগণ, 
আমাদের জননী ধরণী, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, 
গ্রাম, মানবজাতি, ইতরগ্রাণী, উত্ভিদ্১ বিহঙ্গ, এই অনন্ত বুধ 
স্ষ্টি, এসকল যে এক সময়ে ছিল না__-এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই 
পরিজ্ঞাত ছিল। আমরা! কি এ বিষয়ে নিঃসনিগ্ধ? কি করিয়া 
এই সিদ্দীস্ত প্রাপ্ত হওয়া! গেল, তাহ। আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
মানুষ আঁপন চতুদ্দিকে দেখে কি? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও। 
মানুষ দেখে) উত্তিন্টি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়। উঠিতে থাকে, 
শেষে বাড়িতে বাঁড়িতে অবশেষে হয়ত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হই] 


দড়ায়, আবার মিয়া যায়__রাখিয়। যায় কেবল বীজ উই, 
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ঘেন ঘুরিয় ফিরিয়া একটি বৃত্ত মপ্পূরণ করে। বীজ হইতে উহা 
আইসে, বৃক্ষ হইয়া দীড়ায। অবশেষে বীজে উহার পুনঃ 
পরিগাঁম। একটি পাধীকে দেখ, কেমন উহ ভিম্ব হইতে জয়া 
স্নদর পক্ষিরূণ ধরে, কিছুদিন বীচিয়া থাকে, পরে. 
মরিয়া যায রাখিয়া যাঁর়-কেবল অপর কতকগুলি ডি, ভ ভাবা 
পক্ষিকুপনের বীজ। তীর্ধগ্‌ জাতি দশ্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ নম্বন্ধেও 
তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকগুলি বীজ, 
কতকগুলি মুল উপাদান, কতকগুলি হুজ্ম আকার হইতে 
আরন্ত, উহারা গুলাৎ গ্থুলতর হইতে থাকে, কিছু কাপের স্বস্ঠ 
ধর্ূপে চলে, পুনবায় এ হুক্রূপে চলিয়! গিয়া উহাদের লয় হয়। 
বৃষ্টির ফোটাই, যাহার ভিতরে এক্ষণে সুন্দর হুরধ্যকিরণ খেলিতেছে, 
বাতাসে অনেক দূরে চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌছে, সেখানে উহা 
বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিস়| 
উহার উৎপত্তি স্থান সমুত্রে পৌছে। আমাদের চতুন্দিকন্থ প্রক্কৃতির 
সকল বন্ত সনবন্ধেই এইরূপ ; আর আমরা জানি, বর্তমানকালে হিম 
শিল। ও নদীসমুহ, বড় বড় পর্ববতসমূহের উপর কাঁধ্য করিতেছে, 
উহ্বারা ধীরে অথচ নিশ্চিত তাহাদিগকে গু'ড়াইতেছে, গুঁড়াইয়। 
বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে__ 
সমুদ্রতলে সুরে স্তরে জমিতেছে পরিশেষে আবার পাহাড়ের ম্যায় 
শক্ত হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার ফীপিয়। উঠিয়া! ভবিষ্ংতীয়দের 
পর্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইযে-- 
এইরূপ চলিবে। বানুক1 হইতে এই শৈমালার উদ্ভব আবার 
ৰালুকারপে পুরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষষগণ নন্বন্ধেও তাহাই; 
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জগৎ 
আমাদের এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদ্ার্থবিশেষ হইতে আসিয়াছে 
-ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতগতর হইয়াছে, পরে আমাদের নিবাঁস- 
ভূমিরূপ1 এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণী রচিয়াছে। ভবিষ্যতে উহ! 
আবার শীতল হইতে লীতলতর হইয়া! নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, 
গুঁড়াইবে, শেষে সেই মুল নীহারিকাময় সুক্মরূপে যাইবে। প্রতিদিন 
আমাদের সম্মুথে ইহা ঘটিতেছে। ন্মরণীতীত কাল হইতেই ইহা! 
হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রক্কৃতির সমঞ্জ 
ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাঁস। 
যদি ইহী সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাহার সকল কাঁধ্যেই সম- 
প্রণালীকে (0010012), যদি ই সত্য হয়, এবং এ পর্যন্ত কোন 
মমুয্য্রানই ইহা থগুন করে নাই যে, একটি ক্ষুদ্র বালুকণী যে 
প্রণালী ও যে নিয়মে হুষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শুর্ধ্য, তার, এমন 
কি সমুদয় জগধক্ষাণ্ড সৃষ্টি করিতেও সেই প্রণালী, একই নিয়ম; 
যদি ইহা৷ সত্য হয় থে একটি পরমাণু যে কোশলে নিশ্মিত, মমুদর় 
জগৎও সেই কৌশলে নিশ্মিত ; ফি ইহী। সত্য হয় যে, একই নিষ্ম, 
সমুদয় জগতে গ্রতিঠঠিত, তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা 
বলিতে পারি, “একথগ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া৷ আমরা জগনবদ্ষাওু্থ 
সমুদয় মৃত্তিকাঁকে জানিতে পারি।” একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়। 
উহার জীবন-চরিত আলোচন| করিলে আমর! জগছ দ্ধাণ্ডের স্বরূপ 
জানিতে পারি। একটি বালুকণার গতি পর্যবেক্ষণে সমুদয় 
জগতের রহস্ত জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব 
আলোচনার ফল সমগ্র গগগ্ ক্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ 
ইহাই পাইতেছি যে, সকল্পই আদি ও অস্তের প্রায় মনৃশ। পর্বতের 
১৭৫ 


জাঁনযোগ 
উৎপত্তি বানুক| হইতে, বাঁলুকাঁয় আবার উহ্বীর পরিণাম; নদী হয় 
হাঁ্প হইতে, যাঁর আবার বাঁপ্পে) উদ্ভিদ জীবন আঁে বীজ হইতে, 
ঘাঁ় আবার বীজেই? মাঁনবজীবন আসে মন্ুয্যদ্রীবাণু হইতে, যায় 
আবার জীবাধুতে। নক্ষত্রপুঞজ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকাময় ভাগ 
হইতে আসিয়াছে, যায় আবার সেই নীহারিকাময় অবস্থীয়। /৯২তে 
আমরা শিখি কি? শিখি এই যে ব্যক্ত অর্থাৎ সুদ অথবা-_কাঁধা, 
সৃঙ্মভাঁব_-উহার কারণ। সর্ব্ব দর্শনের জনবস্থনূপ মহধি কপিল 
অনেক দিন পূর্বের প্রমাণ করিয়াছেন, "নাশঃ কারণলয়ঃ1” 

যদি এই টেবিলটি নাশ হয় ত উহা কেবল উহার কাঁরণরূপে 
পুনরাবর্তিত হইবে মাত্র-_সেই সুক্ষরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া! যাইবে, 
যাহাদের সশ্মিলনে এই টেবিল নামক পদীর্ঘটি উৎপন্ন হইয়াছিল। 
মানুষ যখন মরে তখন যে সকল ভূতে তাহার দেহ নিম্মিত 
তাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে 
ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল তাহাতে পুনরাবর্তন 
করিবে। ইহীকেই নাঁধ বলে-কারণলয়। স্ৃতরাং আমরা 
শিথিলাম, কার্য কারণের সহিত অভেদ--ভিনন নহে, কারণই রূপ- 
বিশেষ ধারণ করিয়া কাঁধ্য নামে পরিচিত হয়। যে উপাঁদানগুলিতে 
ওঁ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ, আর টেবিলটি কাধ্য, এবং 
ধী কারণগুলি এখানে টেবিলরূপে বর্তমান। এই গেলামটি একটি 
কাধা--উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্ধ্যে 
এখনও বর্তমান দেখিতেছি। “গেলা (কাঁচ) নামক কতকট! 
'জিনিন আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি এই ছুষ্টটি কাঁরণ-_ 
নিমিত্ত ও উপাদান এই দুইটি কারণ মিলিয়া গেলাস নামক এই 
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'আকারটি হইয়াছে। ও ছুই কারণই বর্তমান। যেশত্তিটি কোন 
যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা সংহতিশকিরপে. বর্তমান--তাহ। না! 
থাকিলে গেলাসের ধ ক্ষুদ্র খগুগুরির সব থসিয়া পড়িবে--এবং 
ধী “গেলাম” রূপ উপাদানটিও বর্তমান। গেলাদটি কেবধ- & হুঙ্স 
কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি এবং ঘদ্দি এই গেলাসটি 
ভাঙ্গিয়৷ ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিূপে উহাতে বর্তমান 
ছিল, তাহা ফিরিদ। পুনঃ নিজ্জ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের 
ক্ষুদ্র খগুগুলি আবার পুর্ববরূপ ধরিবে ও সেইননূপেই থাকিবে 

যতদিন না পুনরায় নবরূপ ধরে। 
অতএব আমরা পাইলাম, কাধ্য কখন কারণ হইতে ভিন 
নহে। উহ সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা 
শিথিলাম এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপমকল, যাহাদিগকে আমরা 
উত্ভিদ্‌ বা তির্্যগজাতি বাঁ মানব বলি, তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া 
উঠিয়া পড়িয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হইল। 
ক্ষ আবার বীজ হয, আবার উহা আর এক বৃষ্ষ হ্র_-আবার অন্ত . 
বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয় এইরূপ চলিতেছে, ইহার 
শেষ নাই। জলবিনদু পাহাড়ের গ! গড়াইয়। সমুদ্রে যায়, আবার 
বাণ হইয়া উঠে__পাহাড়ে যার, আবার নদীতে ফিরিয়া আদে। 
উঠিতেছে, পড়িতেছে-_যুগচক্র চলিতেছে । সমুদয় জীবন স্ন্ধেই 
এইরূপ--সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে, শুনিতে বা 
কল্পনা করিতে পারি। যাহ! কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমীর মধ্যে, 
তাহাই এটরূপে চলিতেছে ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাম। সমুদয় সুটিই, সুতরাং এইরূপে চলিয়াছে, একটি তরজ 
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উঠিতেছে,, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। 
প্রত্যেক তরগগেরই সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া অবনতি, প্রত্যেক 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া তরঙ্গ। সমুদয় ব্রহ্ধী্ডেট 
উহ্বার সমধ্রণালীকতাছেতু একই নিয়ম খাটিবে। অতএব, 
দিতেছি যে, সমুদয় ব্রন্ধাপ্তই যেন এককালে শ্বকারণে লয় হইতে 
বাধ্য ) সুর্য, চন্্র)গ্রহ, তাঁরা, পৃথিবী, মন, শরীর, যাহা কিছু এই 
্রন্মাণ্ডে আছে, সমন্ত বস্তই নিজ সুক্ষ কারণে লীন বা তিরোভৃত 
হইবে- আপাত দৃষ্টিতে যেন বিনষ্ট হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহীরা 
উহাদের কারণে স্ুঙ্ষুরপে থাকিবে। উহ] হইতে আবার তাহার! 
উহার বাহির হইবে, আবার পৃথিবী, চন্ত্র, সুধ্য, এমন কি, সমগ্র 
জগৎ প্রসব করিবে। 

এই উত্থান পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। 
বীজ বৃক্ষ হইতে আইসে। উহ অমনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় 
না। উহার কতকট1 বিশ্রীমের বাঁ অতি হুঙ্গা অব্যক্ত কার্ধের 
সময়ের আবগ্তক। বীক্গকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্ধয 
করিতে হয়। উহাকে আপনাকে থণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়, 
যেন আপনাকে খানিকটা অবনত করিতে হয়, আর এ অবনতি 
হইতে উহার পুনকুন্ঘতি হইয়। থাঁকে। অতএব ট্রেই সমুদয় 
রহ্গাগুকেই কিছু সময় অন্ত অব্যক্তভাবে ুক্ষরূপে কার্য করিতে 
হয়, যাহাঁকে প্রলয় ব1 স্ছটটির পূর্ববাবস্থা বলে, তাঁহার পর আবার 
পুনঃহি হয়। জগৎ প্রবাহের একটি প্রকাশকে_-ঘর্থাৎ সুঙ্ষ- 
ভাঁবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবি9াব 
.. -ইহাকেই কল্প বলে। সমুদয় বরদ্ধাওই এইরূপে কল্পে কল্পে 
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চঙ্গিয়াছে। প্রকাগুতম ব্্ধা্ড হইতে উহীর অন্তর্বর্তী প্রত্যেক 
পরমাণু পরাস্ত সব জিনিসই এই তরঙ্াঁকারে চলিয়াছে। 
এক্ষণে আবার একটি গুরুতর গ্রশ্ন আদিল--বিশেষতঃ বর্তমান 
কাঁরের পক্ষে । আমরা! দেখিভেছি সুঙ্তর রূগগুলি ধীরে ধীরে 
ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমণঃ স্থুলাৎ স্থুলতর হইতেছে। আমরা 
দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য অভেদ-_কা্ধ্য কেবল কারণের 
রূপান্তর মাত্র। অত্র এই সমুদয় বকা শৃন্ঠ হইতে প্রস্থত 
হইতে পারে না। কিছুই কারণ ব্যতীত আঁদিতে পারে না, শুধু 
ভাঁহ। নহে, কারণটিই কার্ধের ভিতর হুক্ষরূপে বর্তমান। তবে এই 
বাগ কোন্‌ বসত হইতে প্রহথত হইয়াছে? পূর্ব হঙ্ ব্রন 
হইতে। মানুষ কোন্‌ বস্ত হইতে গ্রহৃত? পূর্নবন্তী হুমরূপ 
হইতে। বৃক্ষ কাহা হইতে হইল? বাঁজ হইতে। বৃদটি সমুদয় 
বীজে বর্তমান ছিল-উহা বাক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই 
জগদতদ্ধাণ্ড এই জগতেরই সুঙ্মাবস্থা৷ হইতে প্রন্থত হইয়াছে। 
এক্ষণে উন ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র | উহা! পুনরায় এ হুঙ্মরূপে 
যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, নুঙ্গ- 
রূপগুলি ব্যক্ত হইয়া সলাত গ্লতর হয, যতদিন না! উহার! উহাদের 
চরম বীমায়পৌছে; চরমে গৌছিলে, তাহারা আবার পালন 
কমা সুল্মতর হয়। এই সুক্ষ হইতে আবির্ভাব, ভ্রম; গুল 
হইতে গুলতয়রপে পরিণতি_কেব্ল যেন উহাদের অংশগুলির 
অবস্থান পরিবর্তন_ইহাঁকেই বর্তমানকালে ক্রিমবিকাশবা 
বলে। ইহ] অতি সত্য, সপ্ূর্ণরূপে সত্য ; আমরা! আমানের জীবনে 
ইহা দেখিভেছি বিচারপীগ কোন ব্যক্তিরই এই “ক্রমবিকাশ 
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বামদের দিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদিগকে 
আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে_-তাঁহা এই.যে, প্রত্যেক ক্রম- 
বিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ 
বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার এ বীজের জনক। 
বীজই সেই সুঙ্জারূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষট আসিয়াছে, আবার 
আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ এ বীজরপে ক্রমসঞ্কুচিত হইয়া: । সমুদয় 
বৃক্ষটিই উ বাজে বর্তনান। শৃন্ট হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে 
না, কিন্ত আমর! দেখিতেছি, বৃক্ষ বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, আর 
বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষারশ্ষেই উৎপন্ধ হয়, গন্ঠ বৃক্ষ হয়না। 
ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, মেই বৃক্ষের কারণ শী বীঙ্গ_ 
কেবল এ বীঞ্জ মাত্র) আর সেই বীঞজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। 
সমুদয় মাুষটাই এ এক জীবাণুর ভিতরে, ওঁ জীবাণুই আবার 
ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়| মাঁনবাঁকারে পরিণত হয়। সমুদয় 
বহ্ধাই_হক্গ ব্রহ্ধাণ্ডেই রহিয়াছে। সবই কারণে, উহার শুঙ্- 
রূপে রহিয়াছে । অতএব 'ক্রমন্কাঁশবাদ, স্থলাৎ গ্ুরতররূপে 
ক্রমপ্রকাশ-এই মত সত্য। উহা! সম্পূর্ণরূপে সত্য) তবে 
&ঁ মঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাঁশের পূর্বেই 
একটি ক্রমসক্কোচপ্রক্রিয়া। রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র অপুটি 
পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্ররুতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই 
ক্রমসন্তুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত 
হয়। যদি ইছাই সত্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাঁশবাদীদের 
(0গাসা5 £০108০0) সহিত কোন বিবাঁদ নাই, কারণ আমর! 
ক্রমশঃ দেখিব, যদি তীহারা! এই ক্রমসক্কৌোচ প্রক্রিয়াটি অনীকার 
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করেন, তবে তাহার! ধর্ের বিনাশকর্তা না হইয়! উহার প্রবল সহায় 
হইলেন। 

এতদূরে আমরা দেখিলাম, শৃন্ট হইতে কিছুর উৎপত্তি হইল, 
এই হিদাবে স্থা্টি হইতে পারে না| মকণ জিনিসই অনস্তকাল 
ধরিয়৷ রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের 
স্থায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। সুক্স অব্যক্তভাবে 
একবার গতি, আবার স্থুল বাক্তভাবে আগমন, সমুদর্ন প্রক্কতিতেই 
এই ক্রমসক্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়। চলিতেছে । সুতরাং সমুদয় 
বন্ধাগ্ড প্রকাশের পূর্বের অবশ্তই ক্রমসঙ্কুচিত বা! অবাক্ত অবস্থায় 
ছিল, এক্ষণে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে--আবার ক্রমসন্তুচিত হইয়া 
অব্যক্তভাব ধাঁণ করিবে। উদ্দাহরণন্বরূপ একটি ক্ষুত্র উদ্ভিদের 
জীবন ধর। আমরা দেখি ছইটি ব্ষয় একত্র মিলিত হইয়াই 
প্র উদ্ভিদ্কে এক অথণ্ড বস্তরূপে প্রতীত করাইতেছে-উহীর 
উৎপ্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ । এই দুইটি মিলিয়াই 
উদ্ভিদ-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে 
এ উদ্ভিদ্-জীবনকে প্রীণ-শৃঙ্ঘলের একটি পর্বব বলিয়৷ ধরিয়া! আমর! 
সমুদয় বস্তরাঁশিকেই ,এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়। কল্পনা করিতে 
পারি-ভীবাণু হইতে উহীর আর্ত এবং পুর্ণমানবে উহার 
সমাণ্থি। মানুষ এ শৃঙ্থলের একটি পর্ব আর-যেমন 
ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন-_নানারূপ বাঁনরঃ তার পর আরও ক্ষুদ্র 
কষত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্গণ যেন এ প্রাণ-শুঙ্খলের অন্ান্ত পর্ব- 
ঈমৃহ। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম থণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়া" 
ছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর 
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আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই যে ক্রমসক্কোচ প্রক্রিয়া বিদ্বমান, 
ইত পূর্ব-লব এ নিয়ম এম্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে অতি নিয্তম জন্ব হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম 
মানুষ পথযন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবপ্তই অপর কিছুর বনস্কোচ 
হইবে| কিসের ক্রমসক্ষোটভাব ? ইহাই প্রশ্ন। ফোন পদার্থ 
ক্রমসঙ্কৃচিত হইয়াছিল? ক্রনবিকাশবাদী ভোনাদিগকে বলিবেন, 
তোমাদের ঈশ্বরধারণী তুল । কারণ, তৌমবা বল, টৈতগ্তই জগতের 
রষ্টা কিন্তু আমর! প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে 
আইসে। মানুষে ও উচ্চতর জঙ্থতেই কেবল আমরা চৈতন্য 
দেখিতে পাই, কিন্ত এই চৈতন্ত জন্মিবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ 
লক্ষ বর্ষ অতীত হই্থাছে। যাহা হউক, তোমরা এই ভ্রমবিকাশ- 
বাঁদীদের কথার ভয় পাইও না, তোমরাও «ই মাত্র যে নিয়ম 
আবিষ্কার করিলে, তাহা প্রয়োগ করিয়া নখ-কি মি্ধান্ত 
দীড়ায়। তোমরা ত দেখিয়াছ, বীজ হইতে বৃ-ক্ষর উদ্ভব আবার 
বীজে উহার পরিণাম-হ্কুতরাং আরম্ভ ও “রিণাম সমান। 
পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে আবার ব'রণেই উহার 
বিলয়। পকল বস্ত সন্বন্ধেই এই কথা-আমরা দেখিতেছি, আদি 
অস্ত উভয়ই সদান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের গেষ কি? আমর! 
জানি, আরন্ত জানিতে পারিলে আমর! পরিণামও জানিতে পারিব। 
এইরূপ, অন্ত জানিতে পাঁরিলেই আপি জানিতে পারিব। এই 
সমুদয় 'ক্রমবিকাঁশশীল+ জীব-গ্রবাহের_-যাহার এক প্রান্তে জীবাণু 
অপর প্রান্ত পূর্ণমানব--এই সমুদয়কে একটি বন্ত বলিয়া! ধর। 
. এই শ্রেণীর অস্তে আমরা! পূর্ণ মানধকে দেখিতেছি, তরাং 
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আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব এ জীবাণু 
অবশ উচ্চতম চৈত্থের ক্রমণন্চিত অবস্থা। তোমরা ইহা ্পষ" 
রূপে না দেখিতে পার, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রুমসনতুচিত চৈতস্ঠই 
আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে আপনাকে অভি- 
ব্ক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহ পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত 
হয়। এই তত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে 
পারে। যদি শক্তিসাতত্যের নিয়ম (2 01 00036780107 
01 1806187 ) সত্য হয়, তবে অবগ্ই ম্বীকার করিতে হইবে যে, 
যদি তুমি কোন যন্ত্রে পুর্ব হইতেই কোন শক্তিগ্রয়োগ ন| করিয়া 
থাক, তবে তুমি উহ হইতে কোন কাধাই পাইতে পার না। তুমি 
এঞ্িনে জল ও করগারূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে। উহা 
হইতে ঠিক ততটুকু কায পাইয়| থাক, এক চুল বেশীও নয় কমও 
নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু, থাস্ভ ও অন্ঠান্য পদার্থ- 
ব্লগে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। ঠিক ততটুকু কার্ধা করিতে 
সমর্থ হইতেছি। কেবল খর শক্তিগুলি অন্তরূপে পরিণত হইয্বাছে 
মাত্র। এই বিশ্ব্ধাণ্ডে এক বিদদু জড় ব1 এতটুকু শক্তি বাড়া- 
ইতে অথবা! কমাইতে পার! যাঁর নাঁ। বদি তাই হয়, তবে এই 
টৈতন্ত কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্তমান না৷ থাকে, তবে উহাকে 
অবশ্যই আকম্মিক উৎপন্ন বলিয়। শ্বীকার করিতে হইবে-_ভাহ| 
হইলে ইহাও শ্বীকার করিতে হয় যে,_-অপৎ [ কিছু না] হইতে 
সতের [ কিছুর] উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহ! অদস্তব। তাহা হইলে 
ইছা একেবারে নিঃসন্দিগভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে--ধেম্ন 
অন্ত অঙ্ক বিষয়ে দেখি, ধেখানে আর্ত, সেইখানেই শেষ) তর 
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কথন অবাক, কখন ব| বাক্ত--সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপুকুধ, দেব 
মানব, ঘিনি প্রকৃতির নিয়মের বাছিরে গিয়াছেন, ঘিনি মম্দয় 
অতিক্রম করিয়াছেন, ধাহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিত রা 
যাইতে হয় না, ধাহাকে গ্রীষটীানরা গ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ 
ুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা। মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের 
এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসসুচিত হইয়! শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে 
জীবাধুর্ূপে প্রকাশিত । 

এক্ষণে এই ত্রহ্ধাণ্ের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল-- 
আলোচনা করা যাউক। এই জগতের শেষ পরিণাম কি? ঠৈতত্থ, 
তাহা নয় কি? জগতের সব শেষ হইতেছে চৈতন্থ। আর যখন এ 
চৈতস্ক ক্রমবিকাশবাদীদের মতে শ্যটির শেষ বন্ত হইপ, তাহা 
হইলে চৈতগ্ঘই আবার স্থির ন্যিস্তা--স্থটির কারণ হইবে। 
মাম জগৎ স্বন্ধে চরম ধারণা কি করিতে পারে? মানুষ এই 
ধারণা করিতে পারে যে জগতের এক অংশ অপর অংশের মহিত 
সনব্ব_জগতের প্রত্যেক বন্ততেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত। প্রাচীন 
“উদ্েশ্-বাদ”? (069) 00৩০৮ ) এই ধারণারই অস্ফুট আভাদ। 
আমর! জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি বে, চৈতন্ঠই জগতের 
শেষ বস্ত_-ক্যটিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ, কিন্ত & সঙ্গে আমরা 
ইহাও বলিয়। থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয়, তবে আদি- 
তেই ইহা বর্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন, বেশ কথা, 
কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বের লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন ত 
জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। এ বথায় আমাদের উত্তর এই, বাক্ত 
চৈতন্ত কখন ছিল ন| বটে কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্ত ছিল_আর স্থির 
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শেষ--পূর্নানবরপে প্রকাশিত টৈতস্থ) তবে আদি কি হইল? 
আদিও চৈতন্ত। প্রথমে সেই চৈতগ্ত ক্রমসক্কৃচিত হয়, শেষে 
আঁবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই জগদ্ব্রদ্ধাণ্ডে এক্ষণে 
যে সমুদয় জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই 
সেই ক্রমসন্তুচিত সর্বব্যাপী টৈতস্মের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্ব- 
ব্যাগী বিশ্বজনীন টৈতন্ের নাম ঈশ্বর। উহীকে অন্য যে কোন 
নামে অভিহিত কর ন! কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত 
বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসন্কুচিত 
হইয়াছিলেন,। আবার তিনিই আপনাকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত 
করিতেছেন_ঘতদিন না তিনি প্ণমানব, শ্রীষ্টমানর, বৃঙ্গমানবে 
পরিণত হন। তখন তিনি নিজ উত্পত্তিস্থানে ফিরিয়া আমেন। 
এই জগ্য সকল শীল্্ই বলেন। “আমরা তাহাতে জীবিত, তীহাতেই 
থাকিয়৷ চলিতেছি, তাহাতেই আমাদের সত্তা 1৮ এই জন্তই সকল 
শান্ই বলেন, “আমরা ঈশ্বর হতে আধিয়াছি এবং তাহাতে 
ফিরিয়া যাইব”? বিভিন্ন পরিভাষা! দেখিয়া ভয় পাইও না 
পরিভাষায় যদি ভয় পাঁও, তবে তোঁমর! দার্শনিক হইবার ধোগ্য 
হইতে পারিবে না। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তকেই ব্রহ্গবাদীর। ঈশ্বর 
বলিয়া থাকেন। 

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাগা করিয়াছেন, আপনি 
পুরাতন “ঈশ্বর (9০) শব্দটি ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর 
এই, পূর্বক বিশ্বব্যাপী ঠৈতন্ত বুঝাইতে যত শব ব্যবহৃত হইতে 
পারে, তন্মধ্যে উহাই মর্ধোত্বম। উহা অপেক্ষা ভাল শব আর 
খুঁজিয়া পাইবে না। কারণ, মানুষের দকল আশা ভরসা মকল সুখ 
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ও এক শষের উপর কেন্দ্রীভীত। এখন এ শষ পরিবর্তন কর| 
: আসন্তব। যখন বড় বড় সাধুমহাত্মার এরূপ শ্ গড়েন, তখন 
তীহারা উহাদের অর্থ খুব ভালনপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে 
যখন ী শবগুলি প্রচারিত হইয়। পড়িগ্ন, তখন অজ্ঞনাকে এ 
গ্ষগুলির বাবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্ধগুলির 
মহিমা হাস হইল। িশ্বর/ শট ম্মরণাতীত কাঁল হইতে আগি- 
য়াছে,। আর যাঁহ। কিছু মহৎ ও পবিত্র, আর এক দর্ধব্যাগী 
টৈতন্তের ভাব, এ শবের ভিতর রহিয়াছে) কোন নির্বোধ 
এ শব ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা! ত্যাগ করিতে 
বল? আঁর একজন আ|পিবে, বলিবে_আমার এই শব্দটি 
লও, অপরে আবার তাহার শষ লইতে বলিবে। এইরূপ 
হইলে ত এইরূপ বৃথ| শব্দের কোন অন্ত পাইবেন | তাই বলি, 
সেই প্রাচীন শ্টি ব্বহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার 
দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ গ্রাচীন শের অর্থ কি উত্তমরূপে 
বুঝিয়! এ শব আরও উত্তমরূপে ব্যবহার কর। যদি তোমর৷ 
ভাবসাহচর্যা-বিধানঠ (১৪% 06:455900180101 ০7 10989) 
কাহাকে বলে বুঝ, তবে জানিবে, এই শবের সহিত নানাপ্রকার 
মহান্‌ ওজন্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানব এই শব 
ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকে এ শব্বের পুজ। করিয়াছে, 
আর উহীর সহিত যাহা কিছু সর্বোচ্চ ও সুন্দরতম, যাহ! কিছু 
যুক্তিযুক্ত, যাহ। কিছু প্রেমাম্পদ, মনুয্যভাবে যাহা কিছু মহৎ 
ও নুন, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহ! এ নমস্ত 
ভাবের উদ্দীপক কারণস্বর্ূপ, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে 
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পারা যায় না। যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই 
বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ স্থাি করিয়াছেন, 
তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহ! কোনূপ অর্থ প্রকাশ করিত 
না। তথাপি এই সমুদয় ব্চারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন 
পুরুষের নিকটেই গৌছিলাম। 

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম? দেখিলাম যে, জড়, 
শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক 
শক্তি সেই বিশ্বর্যাপী টৈতন্যেরই গ্রকাশ। আমরা, ভবিষ্যতে 
তাহাকে পরম প্রভু বলিয়া আখ্যাত করিব। যাহা কিছু দেখ, 
শুন, বা অন্থভব কর, সবই তীহার কৃট্টি--ঠিক বলিতে গেলে, 
তাহারই পরিণাম-আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, 
প্রভু শ্বয়ং। তিনি হুধ্য ও তারকারূপে উজ্জ্বপভাবে প্রকাশ 
পাইতেছেন, তিনিই জননী, ধরণী, তিনিই হ্য়ং সমুদ্র। তিনিই 
মু বুষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাঁতাস, যাহা আমরা 
নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই শরীরে শক্তিননপে কার্য 
করিতেছেন! তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনি এই শ্রোতৃ- 
মগ্ডলী। তিনিই এই বেদী, যাহার উপর আমি দীড়াইয়া, তিনিই 
তঁ আলোক, যাহা দ্বার! আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি, এ সবই 
তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই 
ক্রমমঙ্কৃচিত হইয়া অধু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় 
ঈশ্বর হন; তিনিই অবনত হইয়া অতি নিগ্তম পরমাণু হন, 
আবার ধীরে ধীরে নিজ স্বরূগ প্রকাশ করিয়! নিজেতে যুক্ত হন, 
ইহাই জগতের রহস্ত। “তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্কে 
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তরমণশীল যুবাঁ, তুমি বৃদ্-_দণ্ড ধরিয়া বিচরণ করিতেছ, তুমিই 
সকল বন্তুতে--হে প্রত, তুমিই সকল। জগংগপ্রপঞ্চের এই 
ব্যাধ্যাতেই কেবল মানবধুজি, মানববুদ্ধি পরিতৃত্। এক কথায় 
বলিতে গেলে, আমরা তাহ! হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাহাতেই 
জীবিত এবং তাহাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করি। 


১৮৮ 


জগৎ 
ক্ষত ব্রহ্মা 


মু্মন স্বভাবতই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের 
বাহিরে ইনজ্গ্রণালী দিয়া উকি মারিতে চীয়। চক্ষু অবশ্যই 
দেখিবে, বর্ণ অবস্ঠই শুনিবে, উন্রিগণ অবস্ই বহির্জগৎ 
্রতযক্ষ করিবে। তাই শ্বভাবতঃই প্রকৃতির লৌনর্ধা ও মহত্ব 
মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে। মানবাখা প্রথমেই 
বহির্জগতের গঙগন্ধে জিনা করিয়াছিল_আকাপ, নকষত্রপু, 
অন্তরীক্ষগ্থ অস্তান্ত পদার্থনিচ়। পৃথিবী, নদী, পর্বত, সমুদ্র 
গরভৃতি সন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমর! সকণ 
গ্রীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচর দেখিতে পাই। প্রথমে 
মানবমন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরে যাহা 
কিছু দেখিত তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে সে নদীর 
একজন দেবতা, আঁকাশের অধিটাত্রী আর একজন, মেঘের 
অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির আধিষাত্রী আর এক 
দেবতা বিশ্বানী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি 
বলিয়া জানি, তাহীরাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হুইল। 
কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুদ্ধান হইতে 
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লাগিল, ততই এই বাহ দেবতাগণে মন্যোর আর তৃপ্তি হইল 
না। তখন মন্ুয্যের সমুদয় শক্তি তাহার নিজ অন্র্দেশে প্রবাহিত 
: হই-_ভাহার নিজ আত্মা সন্ধে প্র জজ্াদিত হইতে লাগিল । 
-বহিক্জগৎ হইতে এ প্রশ্ন গিয়। অন্তর্জগতে পঁহছিল। বহির্গৎ 
বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অস্থজ্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আস্ত 
করিল। এই ভিতরের মানুষ সঙগন্ধে প্রশ্ন) ইহা আসে উচ্চিতর 
সভ্যতা! হইতে, প্রন্কতির দন্দ্ধে গভীবতর অস্তূ্টি হইতে, উদ্নতির 
উচ্চতর ভূমিতে আর হইলে। 
এই ভিতরের মানুষই অগ্তকার অপরাহের আলোচা বিষয় 
এই অন্তর্মানব সন্ধে প্রশ্থ মানুষের যতদুর প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের 
যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত কত 
দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাগিত হইয়াছে । কি অরণাবামী মন্যাদী। 
কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী প্রতোক নর 
. প্রত্যেক নারী সকলেই কোন না| কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিন্তাম 
করিয়াছেন_-এই ক্ষপতদুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছুই নাই 
এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাছা মরে না? যখনই 
শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছু জীবিত থাকে না? 
অগ্নি শরীরকে ভম্মমাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট 
থাকে না? যদি থাকে, তবে তাঁহার নিয়তি কি? উহার 
কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি 
পুনঃ পুনঃ জিজ্তাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই স্পট গাকিবে, 
ঘতদিন মানব মস্তি চিন্তা করিবে ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 
হইবে। ইহার উত্তর যে কথন পাঁওরা যায় নাই, তাহা নহে; যখনই 
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প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আদিয়াছে; ,আর ধত 
সময় 'যাইবে, ততই উহা! উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে। 
বাস্তবিকপক্ষে মহ মহত বর্ষ পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর একবারেই 
্রাত্ত হইয়াছিল, আর-পরবত্তী সময়ে এ উত্তরই পুনঃকথিত, , 
পুনবিশদীকৃত হইয়া, আমাদের বুদ্ধির নিকট ' উজ্জলততরক্ূপে 
প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। অতএব আমদের কেবল এ উত্তরের : 
পুনঃকথন করিতে হইবে মাত্ব। আমরা এই সর্বগ্রাসী সমন্তাগুলি 
সন্ধে নূতন আলোক গ্রক্ষেপ করিব, এরূপ ভান করি ন|। . 
_ আমাদের আকাঁজ্ষা। এই যে সেই সনাতিন মহাঁন্‌ সত্য বর্তমান 
কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের 
ভীষাঁয় ব্যক্ত করিব, দীর্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব-- 
দেবতাদের চিন্তা মানবের ভীষায়, নলিব, ঈশ্বরের চিন্তা, দুর্বল 
মানবভাযায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহ! বুঝিতে পারে। 
: কারণ। আঁমরা পরে দেখিব, যে এ্রণী সত! হইতে এ সকল ভাঁব 
গ্রহ্থত, তাহা মানবেও বর্তমান যে সন্ত এঁ চিন্তাগুলিকে হুজন 
করিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই ইহা বুঝিবেন। 
আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি (661082800 )। এই 
দশনক্রিয়ার জন্থা কতগুলি জিনিসের আব্ক ? প্রথমতঃ চক্ষু-চক্ষ 
অবস্ত থাকাই চাই। আমার অন্থান্ত ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে 
কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে তবে আমি দেমাদিগকে দেখিতে 
পাইব না। অন্তএব প্রথমতঃ আমার অবশ্ঠই চক্ষু থাক! আবশ্যাক। 
. দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর গশ্চাতে আর একটা কিছু যাহা গ্ররুতপক্ষে 
দর্নেক্ি্-_তাঁহ! থাকা আবগ্তক। তাহা না থাকিলে দ্শনক্রিয়া 
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অমস্তব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্জির নে, উহা! দর্শনের তমার) 
যথার্থ ইন্জিযটি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত-_-উহা মস্তি ্নাুকেন্র। 
যদি এ কেব্রটি নষ্ট হয়, তবে মানুষের অতি নিরখন চক্ষু থাকিতে 
পারে, কিন্ত সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দরশনক্রিয়ার 
ভন্ত এ প্রকৃত ইন্্রিঃটি থাকা বিশেষ: বআবশ্বক। আমাদের 
অন্তান্ত ইন্্িয়সঘন্ধেও তন্্প! বারের কষর্ণ কেবল ভিতরের শ্ 
লইয়া যাইবার যার) উহা মস্তি কেন্্ পৌঁছছান চাই তবু 
ইহাই দরশনত্রিয়ার জন্য পধ্যাপ্ত হইল না। কথন কথ: প হয়, 
তুমি তোমার পুন্তকাগারে বসিয়! একাগ্রমনে কোন $ পড়িতেছ 
এমন সময় ঘড়িতে বারটা ঝাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে 
পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে ন11 এখানে কিসের অভাব 
ছিল? মন এ ইন্দরয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমর দেখিতেছি, 
7 উতীর়তঃ, মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহ্যস্্রঃ তার 
পর এই বাহ যন ইত্রিয়ের নিকট যেন এ বিষয়কে বহন করিয়া 
লইয়া যায়) তাঁর পর আবার মন ইন্ডিয়ে যুক্ত ₹ওয়] চাই। যখন 
মন এ মস্তিষ্ক কেন্দ্রে যুক্ত ন! থাকে, তথন কর্ণ-যস্ত্র এবং মন্তিষন্থ 
কোক্জ্ু বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা! উহা বুঝিতে 
পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহ্ভাকে এই বিষয়ের ছাপ 
আরও ভিতরে নন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি 
উহার বন্ধে নিশ্চয় করে, তথাপি কিন্তু পধ্যাপ্ত হইল না। 
বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লই গিগ এই শরীরের রাজা 
আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাহার নিকট 
পছ্ছছিলে, তিনি তবে আদেশ করেন, “কর” অথবা “করিও না1% 
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তখন যেষে ক্রমে উহ! ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার 
বহনে আমে_-গ্রথমে বুদ্ধিতে, তাঁর পর মনে, তাঁর পর 
মন্তি্ষকেন্্, তার পর বহে; তখনই বিষয়জঞান সম্পূর্ণ হইল, 
বলা যায়। 
যন্রগুলি মাহুযের গ্ুলদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে। 
বুদ্ধিও নছে। হিনদশাস্্রে উহাদের নীম হাক পরীর, ত্রীটিয়ান শানে 
আধ্যাতিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক হুম্ বটে, 
কিন্ত উহ! আত্ম! নহে।॥ আত্ম। এই সকলের অতীত। সু শরীর 
অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়| যাঁয়_খুব সামান্ত কারথে উহীর ভিতরে 
গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। সুষ্ষ শরীর এত 
সহজে নষ্ট হয় না কিন্তু উহীও কখন সবল, কখন বা ছূ্বল হয়। 
আমরা দেখিতে পাই--বৃদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাঁকে .. 
না, আবার শরীর সবল থাঁকিলেও মনও সবল থাঁকে, নানাবিধ 
ধধ মনের উপর কাঁধ্য করে, বাহিরের সকল বস্তাই উহীর উপর 
কাঁধ করে, আবার উহাও বাঁহ জগতের উপর কাধ্য করিয়! 
থাঁকে। যেমন শরীরের উন্নভি-অবনতি আছে, তেমনি ষনেরও 
. সবলতা-দুর্বলতা আছে, অতএব মন্‌ কখনও আত্মা হইবে 
পারে না; কারণ আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষ়রহিত। আমর! 
কিরূপে উহা জানিতে পারি? আমরা কি করিয়। জানিতে 
পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে? হ্বপ্রকাশ জান 
কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্ত দেখ! 
যায় নাই, জ্ঞানই যাহার শ্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে 
আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ. 
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করে। এই যে সম্মুখে হল (1821) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার 
মূল বলিতে হইবে, কারণ, কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা 
1 ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই উপলন্ধ হইত না। এই শরীর স্বগ্রকাশ 
নছে। যদি তীহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহ স্বগ্রকাঁশ হইত । 
মন অথবা! আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাঁশ হইতে পারে না। উহা 
জ্ঞানক্বরূপ নছে। যাঁহী শ্বগ্রকাশ, তাহার কখন ধ্বংস হয় না। 
যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কথন 
থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা! শ্বয়ং আলোকম্বরূপ, তাহার 
আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব হাস-বুদ্ধি আবার কি? আমরা 
দেখিতে পাই, চন্ত্োর ক্য্ব হয়, আবার উহার কল! বৃদ্ধি হইতে 
থাকে-তাহার কারণ উহ] সধোর আলোকে আলোকিত । যদি 
অগ্নিতে লৌহপিগ ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর ষদি উহাকে 
লোছিতোত্প্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে 
ধাকিবে, কিন্ত এ আলোক অপরের বলিয়ী উহ! চলিয়া যাঁইবে। 
অতএন ক্ষন কেবল সেই আলোকেই সম্ভব; যাহা অপরের নিকট 
হইতে গৃহীত, যাহা শ্বপ্রকাশ আলোক নহে। 
এক্ষণে আঁমর| দেখিলাম, এই স্থুলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা 
আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি 
জানিতে পারে না। কেন? কারণ, মনের শক্তির হাসংবৃদ্ধি 
আছে, কখন উহা মবল কখন আবার দুর্বল হয়, কারণ, বাহ্‌ সকল 
বন্তই উহার উপর কাধ্য করিয়া উহাকে সবললও করিতে পারে, 
ছূর্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক 
আসিতেছে, তাঁহ। উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার? উহা 
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এমন কাহারও আলোক অবশ্ত হইবে, যাহার পক্ষে উহ! ধারকরা 
আলোক নহে, অথব! যাহ! অপর আলোকের প্রতিবিদও নহে, 
কিন্তু যাহ। স্বয়ং আলৌকন্বরূপ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান, 
সেই পুনের হ্বরূগভৃত বলিয়া তাহার কথন নাশ বা ক্ষয় হয় না, 
উহী। কখন প্রবল, কখনও ব| মূদু হইতে পারে না। উহ শ্বগ্রকাশ-_ 
উঠ! আলোকম্বরূপ। আত্ম। জানেন, তাহা নহে, আত্মা জান- 
স্বরূপ; আত্মার অস্তত্ব আছে, তাহা নহে, আতু। অস্তিতস্থ্ূপ ; 
আত্ম! যে সী, তাহ! নহে, আম্মা হধস্বরূপ। যে স্বধী, তাহার হু 
অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত-উহী আর কাহারও প্রতিবিদ্ব। 
যাহার জ্ঞান আছে, সে মপর কাঁহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, 
উহা প্রতিবি্বসবরপ। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব 
অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেখানেই 
গুণ ও ওীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হঠবে, সেই গুণগুলি 
গুণীর উপর প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে। কিন্ত জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন 
-এগুলি আত্মার ধণ্ম নহে, উহার আত্মার স্বরনপ। 

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা একথ| শ্বীকার করিয়া 
লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আন্না, অস্তিত্ব, 
্বপ্রকাশত্ব আত্মার শ্বরপ, আত্মার ধর্খ নহে? ইহার উত্তর 
এই--আমর। পূর্বেই দেখিয়াছি, পরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে; 
যতক্ষণ মন থাকে। ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে, 
দেছেরও প্রকাশ মার থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেধে, 
আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে 


" পাইব নাঁ) অথবা! শ্রবণেনধি় হইতে উহা চবিয়া গেলে, তোমাদের ' 
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কথা এক বিন্দুও শুনিতে পাইব না। সকণ ইন্টিয়স্স্ধেই 
এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাঁশ__ 
মনের প্রকাশে। আবার মনমন্বস্ধেও তদ্দপ। বহিজ্জগতের 
সকল বস্তই উহাঁর উপর কাধ্য করিতেছে, সামান্ত কারণেই উহার 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ 
হইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে! অতএব মনও দ্বপ্রকাশ 
হইতে পারে নী, কারণ, আমরা সমুদয় প্রতিকতিতেই দেখিতেছি, 
যাহা কোন বস্তুর শ্বরূপ, তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। 
কেব্ল যেগুলি অপর বস্ত্র ধণ্ম, বাঁ! অপর বস্ত্র গ্রতিবিষ্বর্ূপ 
ভাহারই পরিবন্তন হয়। কিন্ত প্রশ্ন হইতে পাবে--আত্মর প্রকাশ, 
আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন এরূপ অপরের নিকট 
হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না? এইরূপ শ্বীকারে দোষ এই 
হইবে যে, এরূপ দ্বীকারের অস্ত কিছু পাওয়া যাইবে না)_একপ 
প্রশ্ন উঠিবে, উহ! আবার কাহার নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত 
হইল? যদি বল, অপর কোন আত্ম হইতে, তবে আবার গর 
উঠিবে”_উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইগপ?. তব 
অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় থাকিতে হইবে, যাহার 
আলোক অপরের. নিকট প্রাধ নহে। অতএব স্তাযসঙ্গত সিদ্ধান্ত 
এই--যেখানে প্রথমেই স্বগ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়। যাইবে, সেই 
খানেই থামা, আর অধিক অগ্রসর না হওয়] | 
অতএব আমর! দেখিলীম, মানুষের প্রথমত; এই গুল দেহ, 
তৎপরে সুজ শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত শ্বরূপ-- 
* আত্মা রহিযাছেন। আমর! দেখিয়াছি, স্কুলদেছের সমুদয় 
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শক্তি মন হইতে গৃহীত-মন আবার আহার আলোকে 
আলোকিত। 

আত্মার শ্বরূপসঘন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আর্মা 
বগ্রকাণ, সঙ্চিপাননই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি 
আম্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাঁবতঃই ইছ| গ্রমাণিত 
হইতেছে যে, উহা শূন্ত হইতে কট হইতে পারে না। যাহা 
প্রকাশ, অপর-বস্ত-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপর 
হইতে পারে না| আমরা দেখিয়াছি, এই জড়ঙ্গগংও শূন্ঠ হইতে 
. হয় নাই-আব্মা ত দুরের কথা। অতএব উহার সর্বদাই অস্তিত্ব 
ছিল। এমন লময় কখন ছিপ না, যখন উঠার অস্তিত্ব ছিল না) 
কারণ, যদি বল, এক মময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে কাল 
কোথায় অবস্থিত ছিন? কাল ত ঘর অভ্ন্্রেই অবস্থিত। 
যখন আত্মার খক্তি মনের উপর গ্রতিবিদ্ধিত হয়, আর মন চিন 
করে, তখনই কালের উৎপন্তি। যখন আঁ! ছি না, তখন 
সুতরাং চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা ন থাকিলে, কালও থাকিতে 
গারেনা। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিরাছে, তখন আত্ব। 
যে কারে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পাবে? উহার 
জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন মোপানের মধ্য দিয় 
অগ্রমর হইতেছে মাত্র। উহা! ধীরে ধীরে আপনাকে নিয় অবস্থা 
হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহ মনের ভিতর গিয়া 
শরীরের উপর কার্য করিয়! আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, 
আর শরীরের দ্বারা বাহ্‌ জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে 

, বুঝিডেছে। উহ একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার 
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করিতেছে, আর যখন সেই 'শরীর়ের দারা আর কোন কাদ্গ 
হইবার সম্ভীবন থাকে না, তখন আর এক শরীর গ্রহণ করে। 
এক্ষণে আবার আত্মার পুনর্জন্মসন্বন্ধে (1157971818607- 
01607 ) প্রশ্ন আদিল। অনেক সময় লৌকে এই পুনর্জন্মের 
কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুদস্কার এত প্রবল যে, 
চিন্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিবে যে, আমরা! শুন্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছি তারপর আবার মহাধুক্তির সহিত দিদ্ধা্তর স্থাপন 
করিতে চেষ্টা করিবে যে, যদিও আমরা শৃন্ত হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে 
আমরা অনস্তকাঁগ ধরিয়া! থাকিব। যাহারা শূন্ট হইতে আসিয়াছে, 
তাহারা অবগ্তই শূন্যে যাইবে। তুমি, আমি বাঁ উপস্থিত কেহই 
শৃস্ট হইতে আসে নাই, সুতরাং শৃন্ঠে যাইবও না। আমরা অনন্তফাঁল 
ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগদ্ররক্ষাণ্ডে এমন কোন শক্তি 
নাই, যাহা তোমার অথবা আমার অস্তিত্ব উড়াইর দিতে পারে। 
" এই পুনজ্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহ্াই মাহধের 
নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাগীল ব্যক্তিদিগের ইহাই 
স্যায়দ্ত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব স্ব 
হয়, তবে ইহাঁও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়। ছিলে; আর 
কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি' 
আগত্তি শুনিতে পাওয়| যা, তাহ।র নিরাঁকরণ করিতে চেষ্ট1 
করিতেছি। যদ্দিও তোমর1 অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্িৎকর 
বোঁধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উহাদের উত্তর 
দিতে হইবে, কারণ, কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, 
মহাতিস্তামীল লোকও অতি মুখোঁচিত কথাসকল বলিয়া থাকে। 
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ট লোকে যে বলিয়| থাকে, “এমন অনঙ্গত মতই নাই, যাহ সমর্ঘ। 
করিবার জগ্ত কোন না কোন দার্শনিক অগ্রদর হয় না এ কথা 
অতি সত; প্রথম আপত্তি এই-আমাদের জন্ম-জননান্তরের কথ! 
শ্মরণ থাকে নাকেন? তাহাতে জিজ্ঞান্ত এই--আমর! আমাদের 
এই জন্মের অতীত ঘটনাই কি সব ম্মরণ করিতে পারি? 
তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা ক্মরণ হয়? শৈশব- 
কালের কথা তৌমাদের কাহারই শ্মরণ হয় না; আর যদি শ্বৃতি 
শক্তির উপর অভ্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার উছা শরণ নাই 
বলিয়া, এ শৈশবাব্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না বলিতে হইবে। 
আমর! যদি ন্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বাজম্মের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিব, ইহা বলা কেবল বৃথা প্রলাপমাত্। আমাদের পূর্বজন্মের 
কথা শ্বরণ থাকিবেই, ইহার কি কোন হেতু আছে? সেই মনস্তিষ্কও 
নাই, উহ! একেবারে ধ্বংল হইয়া গরিয়াছে, আর নূতন প্রকার 
মানত্ধ রচিত হইয়াছে | অতীতকালের সংস্কারসমূহের থে সমষ্টি 
ভূত ফল, তাহা আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে উহা লইয়াই মন 
এই শরীরে বাস করিতে আসিঙ্বাছে। 

আমি এক্ষণে যেরূপ, তাহা আমার অনন্ত অতীত কালের 
কর্মফপন্বরপ। আর সেই জমুদ্ধ অতীত স্মরণ করিবারই বা! 
আমার কি প্রয়োজন? কুমংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই 
“পুরর্ন্নবাঁদ অন্বীকাঁর করে, তাহারাই আবার বিশ্বাদ করে, এক 
সময়ে আমর| বনির ছিলাম? কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন ন্মরণ 
হয় না, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ভরসা! করে না। যখন কোন 
প্রাণী খধি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুনি, আমর! 
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তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি? কিন্তু যদি কেহ বলে, হাকৃম্লি, 
ইহা। বৰিয়াছেন, টিগ্াল্‌ ইহা। বলিয়াছেন, তবে আমর! বলি, উহা 
অবহ্ঠই সত্য হইবে-তখন আমরা উহা! অমনি মানিয়া লই। 
প্রাচীন কুমস্কারের পরিবর্তে আমর! আধুনিক কুমংস্কার আনিয়াছি, 
ধর্শের প্রাটীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক 
পৌঁপ বসাইঙ্লাছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই স্মৃতি সম্বন্ধে 
যে আঁপত্বি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্ম সন্ধে যে কল 
আপত্তি উঠা থাকে, তম্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যত্নে 
বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্ঘরন্মবা 
প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ম্থৃতিও থাকিবে-_ ইহ! 
প্রমাণ করার কোন প্রয়েজন নাই, ইহ! আমরা দেখিয়াছি, তথাপি 
আমর! ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ শ্বৃতি 
আসিয়াছে, আর তোমরাও দকলে, যে জন্মে মুক্তিলাভ করিবে, 
,মেই জন্কে এই শ্বৃতি লাভ করিবে। তখনই কেবল তুমি জানিতে 
পারিবে যে, জগ শ্বপ্নমাত্র, তখনই তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিনে 
থে, তোমরা এই জগতে নটমাত্র, আর এই জগৎ রঙগভূমিম, 
তখনই অনীসক্তির তাৰ তোমাদের ভিতর বজ্বেগে আদবে, . 
তখনই যত ভোগতৃষ্ণা--জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ--এই 
সংসার চিরকালের জন্ত চলিয়। যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই 
দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আগিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি 
পিতা, মাতা, পুত্র, কন্তা, স্বামী, স্, বন্ধ, উশ্থা, পক্তি লইয়া 
কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়! 
গিয়াছে। কতবার তুমি লংসারতরন্দের উচচড়ায় উঠিযাছ, আবার 
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কতবার তুমি নৈরাশ্ের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন 
স্বতি তোমার নিকট এই মবল আনিয়। দিবে, তখনই কেবল তুমি 
বীরের স্তায় দাড়াইবে আর জগৎ তোমায় ভ্রুভঙ্গী করিলে তুমি 
হান্ট করিবে। তখনই তুমি বীরের স্থায় দাঁড়াই! বলিতে 
পারিবে--“ৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্থ করি না, তুমি আমাকে 
কি ভয় দরখাও?” যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর 
মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পায়িবে। 
আর সকলে, কাপে এই মৃত্যু অবস্থ| লাভ করিবে | 

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত গ্রমাণ 
আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কা নিরাঁদ করিতেছিলাম, 
'দেখাইতেছিলাম যে, এই পুনরজন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে 
যুক্তিগুলি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে উহার সপক্ষে যে যে যুক্তি 
আছে, তাহ! বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাঁদ ব্যতীত জান অসস্তব। 
মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একট] কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে 
কুকুর বলিয়। জানিলাম কিরূপে ? যখনই উহার ছাঁপ আমার মনের 
উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকাব পুর্বসংস্কারকগুলিকে 
মিলাইতে লাগিগাম। দেখিলাম-তথায় আমার সমুদয় পুর্ব 
মংস্কারগুলি স্তরে স্তরে সঙ্জীক্ূত রহিয়াছে । নূতন কোন বিষয় 
আগিবামাত্রই আঁমি এটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত 
মিলাইলাম। যখনই দেখিলাম, সেইরূপ ভাবের আর কতকগুলি 
সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত 
মিলাইলাম,-তথনই আমার তৃপ্তি আদিল। আমি তখন উহীকে 
কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ উহ পূর্ববাবস্থিত 
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কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। বখন আমি উহার তুঙ্য 
সংস্কার আমার ভিতরে ন! দেখিতে পাই, তখনই আদার অতৃপ্তি 
আদে। 'এইকপ হইলে উহ্বীকে 'অন্ান, বলে। আর তৃপ্তি হইলেই 
উহাকে 'জ্ঞান” বলে। যখন একটি আপেন (80019) পড়িল, 
তখন মানুষের অতৃপ্ধি আসিল। তাঁর পর মামষ ক্রগশঃ এরূপ 
কতকগুলি ধ্টনাঁযেন একটি শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল। কিসে 
শৃঙ্খল ? দেই শৃঙ্খল এই যে, সক আপেলই পড়িয়া থাঁকে। 
মামুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমর! দেখিলাম-_ 
পূর্ব্বে কতকগুলি অমুভূতি না থাঁকিলে নুতন অনুভূতি অমস্তব,_- 
কারণ, এ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া 
যাইবে না। অতএব কতকগুলি ইউরোপীর দার্শনিকের মতানুযাযী' 
“বালক তৃমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশৃন্ত মন লইয়। আসে”--এ কথ! 
যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মল লইয়া যাইতে 
হইবে। , কারণ, তাহার এ নূতন অনুভূতি মিলাইবার জন্ত আর 
কোন সংস্কার রহিল না। অতএব দেখিলাম, এই পূর্ববসঞ্চিত 
জ্ঞানভাগ্ীর বাতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসস্ভব। বাস্তলিক 
কিন্ত আমীদের সকলকেই পূর্ববসঞ্চিত জ্ঞানিভাগ্ডার সঙ্গে করিয়া 
লইয়। আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল তৃর্োদর্শনলন্ধ, জানিবার 
আর কোন পথ নাঁই। যদি আমরা এখানে শ্রী জ্ঞান লাভ না করিয়া 
থাকি, অবশ্তই আমর। অপর কোথাও উহী লাভ করিয়া থাঁকিব। 
মত্যুভর সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুকুট এইমাত্র 
ডিঙ্ব হইতে বাহির হইসাছে--একটি গ্তেন আঁদিল, অমনি সে ভয়ে 
মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে প কুকুটশাঁবকটি শিখিল 
২০২ 


যে, কুকুট শ্রেনের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাথ্য। আছে, 
কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে নাঁ। উহাকে স্বাতাবিক 
সংস্কার (090100 বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কুকুটটি এইমাত্র ডিহ্ 
হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আইসে কোথা 
হইতে? সপ্ত ডিদ্ব হইতে বহি্ত হংস, জলের নিকট আসিলেই, 
জনে বাঁপ দিয়া পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখন 
সম্তরণ করে নাই, অথবা কাহীকেও সম্তরণ করিতে দেখে নাই। 
লৌকে বলে উহা 'হ্াঁভাবিক জ্ঞান'। 'ম্বাভাঁবিক জ্ঞান” বলিলে 
একটা খুব ল্া-চৌড়| কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে 
নৃতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি তাহা আলোচন! 
করা যাক়। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের 
স্বাভাবিক জান বহিয়াছে। মনে কর, একব্যক্তি পিয়ানো! বাজাতে 
শিথিতে আরম্ত করিবেন। প্রথমে ভহাকে প্রত্যেক পরদার 
দিকে নজর রাখিয়! তবে উহার উপর অস্ুলি প্রয়োগ করিতে হয়, 
কিন্তু অনেক মাঁস, অনেক বংসর অভ্যাস করিতে করিতে উহ] 
স্বাভাবিক হইয়! দীড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে । এক সময়ে 
যাহাতে জানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর 
উহার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা! জ্রানপূর্বক ইচ্ছ। ব্যতীতই 
নিপল হইতে পারে, উহ্বাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে 
উহা! ইচ্ছানহকত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন 
রহিল না । কিন্ত স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ব এখনও সম্পূর্ণ বল! হয় 
নাই, অদ্রেক কথা বলিতে এখন৪ বাকি আছে। তাহ এই যে, যে 
সকল কাঁ্য এক্ষণে আমাদের শ্বাতীবিক, তাঁহার প্রায় সবগুলিকেই 
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আমাধের ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। শরীরের 
: প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। এ 
বিষয়টি আজকাল সর্বসাধারণের উত্তঘরূপেই পরিজ্ঞাত। . অতএব 
অন্থ্ী ও ব্যতিরেকী--ছুই উপায়েই প্রমাণ হইল যে, ধাহাকে 
আমর! স্বাভীবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাক্কত কার্ধ্ের অবনত তাঁব 
মাত! অতএব ধখন সগুদয় গ্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব 
করিতেছে, তখন সমগ্র স্থিতে “উপমান? প্রমাণের প্রয়োগ করিয়। 
অবগ্ই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাঁর, তির্ধ্যগ্‌ জাতিতে এবং মানুষে 
যাহা ম্বাভীবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত 
ভাব মাত্র। 

আমর! বহিজ্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ "প্রত্যেক 
ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটি ক্রমসক্কোচ-গ্রজিয়া বর্তমান, 
আৰ ক্রমপক্কোচ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রঘবিকাঁশও থাকিবে ।” 
এই নিয়ম খাটাইয়! আমর! শ্বাভাঁবিক জ্ঞানের কি ব্যাথ্যা। পাইতে 
পারি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্রক কা": 
ক্রসক্কৌটভাব হইয়া! দীড়াইল। অতএব মানুষে বাঁ গ ৩ 
যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাঁহী অবশ্ঠই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত 
কার্যের ক্রমযক্কোচতাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কারা বলিলেই 
পর্ব্বে আমর অভিজ্ঞতা লাঁত করিয়াছিলাম, স্বীকার কর] হইল। 
ূর্বন্কত কার্য হইতে উর সংস্কার আদিয়াছিল, আর এ সসস্কার 
এখনও বর্তমান। এই মৃত্যুতীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে অন্তরণ 
আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্ধ্য 
রহিয়াছে, মবই পূর্বাকার্ধ্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল--উহারা এক্ষণে 

২5৪ 


ডগ 
্বাতাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা বিচারে 
বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও 
আমানের সহায় রহিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদের ক্রমে ক্রণে 
প্রাচীন খষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তীহাঁদের যতখানি 
গ্রাটীন খধিদের সঙ্গে মিলে ততথানি কোন গোল নাই। 
বৈজ্ঞানিকেরা খ্বীকাঁর করেন থে, গ্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক 
জনই কতকগুলি অনুভূতির সমট্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাহার! 
ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য পূর্ব অনুভূতির ফল। 
কিছ তাহার এইখানে আর এক শঙ্কা তৃতিয়া থাকেন। তাঁহার! 
বলেন, এ অনুভূতিগুলি থে আত্মার, ইহ! বরিবার আবশ্বকতা 
কি? উহ! কেবল শরীরেরই ধর্ম, বলিলেই ত হয়? উহ! 
বংশামক্রমিক সঞ্চার বলিলেই ত হয়? ইহাই শেষ প্রশ্ন 
আমি যে সকল মাস্কার লইয়া জন্নিনাছি, তাহা আমার 
পূর্বপুরুষদের সুষ্কিত সংস্কার, ইহাই বল ন| কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু 
হইতে সর্বতেষ্ঠ মনুষা পর্যন্ত সকলেরই কর্ধসংস্কার আমার ভিতরে 
রহিয়াছে, কিন্তু উহ| বংশানুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাঁতে 
আসিয়াছে । এপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি 
অতি লুঙ্প। আমরা এই বংশামুক্রমিক নঞ্চারের কতক অংশ 
মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল আত্মার ধাঁগোগযোণা 
গৃছ দান করা পর্যান্ত। আমর! আমাদের পূর্ব কর্ণের দ্বারা শরীর- 
বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি। আর ধাহারা আপনাদিগকে সেই 
আত্মাকে সন্তানরূপে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
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বংপাহুক্রমিক সঞ্চারবাদ (10০০৮%76 ০1 11616011) ) বিনা 
প্রমাণেই একটি অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়। থাকে যে, মনের 
সংস্কাররাশির ছাঁপ জড়ে থাকিতে পাঁরে। যখন আঁমি তৌমার 
দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্রহ্দে একটি তরঙ্গ উঠে। এ 
তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু শুল্মারূপে তরজাঁকারে থাকে। আমরা ইহা 
বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহাও 
আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলে যে মাঁনমিক সংস্কার শরীরে 
বাস করে, তাহীর প্রমীণ কি? কিসের দ্বার! এ সংস্কার সঞ্চারিত 
হয়? মনে কর। যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা 
সম্ভব; মনে কর, আদিম মন্ুধ্য হইতে আন্ত করিয়। বংশানুক্রমে 
সকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে 
এবং পিতার শরীর হইতে আমাঁতে আসিতেছে। কিন্ধূপে? 
তোমরা! বলিবে-_জীবাগুকোষের (710-8900 ০]| ) দ্বার । 
কিন্তু কি করিয়া ইহ| সম্ভব হইবে, যেহেতু, পিতার শরী: ত 
মন্তানে সম্পূর্ণ আসে না1 একই পিতামাতার অনে'*ল 
সম্তানসন্ততি থাকিতে পাঁরে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিব এঞার- 
বাদ স্বীকার করিলে, ইহাও শ্বীকার করা অশ্তাবী হইয়। 
পড়ে যে, (কারণ তাহাদের মতে সঞ্চারক ও পঞ্চার্য এক, 
অর্থাৎ ভৌতিক') পিতামাতা প্রত্যেক সম্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের নিজ মনোবৃত্বির কিঞ্দিংশ খোর়াইবেন; আর দি 
বল, তাহাদের সমুদয় মনোবৃতিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয়, 
প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সপপর্ণরণে শৃন্ত হইয়া 
য়াইবে। 
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আবার যদি জীবাগুকোষে চিরকালের অনন্ত সস্কারসমষট 
থাকে, তবে ভিজ্ঞান্ত এই, উহ! কোথায় ও কিরূপেই বা খাকে? 
ইহা! একটি অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞ।। আর যতদিন না এই জড়- 
বাদীর। প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া এ সংস্কার এ কোষে 
থাঁকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং “মনোবৃত্ধি 
ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে, এই বাকের অর্থ কি? ইহা! 
ধতদিন না তাহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাহাদের প্রতিজ্ঞা 
স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট 
বুঝ! বায় যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাঁপ করে, মনই জন্মজন্মান্তর 
গ্রহণ করিতে আসে$ মনই আঁপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ 
করে, আর এ মন যে শরীরবিশেষ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম 
করিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত না উহা ততিদ্মাণোপযোগী উপাদান 
পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা 
আমরা বুঝিতে পার। অতএব আত্মার দেহগঠনোপযোগী 
উপাদান প্রস্তত করা পরান্তই বংশান্ুক্রমিক সঞ্চারবাদ শ্বীকার 
করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্ধ দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন 
_শরীরের পর শরীর প্রস্থত করেন; আর আমর! যে কোন 
চিন্তা করি, যে কোন কাধ্য করি, তাহাই সুক্ভাঁবে রহিয়। যায়, 
আবার সময় হইলেই উহার! স্থল ব্যক্তভাব ধারণৌদুখ হয়। আমার 
যাহা বক্তব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। 
যখনই আমি তোমাগিগের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার 
মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহা বেন চিদ্ুহর্দের ভিতর 
ডূবিয়। যায়, সুক্মাৎ ।হুক্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহা একেবারে" 
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নাশ হইয়| ধায় না। উঠ মনের মধ্যেই বে কোন মুহূর্তে স্বৃতি 
রূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তৃত হইয়া বর্তমান থাকে। এইপেই 
এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমীর মনেই বর্তমান রহিয়াছে, আর 
ৃত্রাকালে উহাদের সমবেত সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া 
যায়। মনে কর, এই ঘরে একটি বল রহিয়াছে, আর আমাদের 
মধ্যে গুত্েকের হাতে একটি ছড়ি লইয়া সব দিক হইতে উহ্ীকে 
মারিতে আরম্ত করিলাম; বলটি ঘরের একধার হইতে আর 
এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পুছিবামাত্র বাহিরে 
চলিয়া গেল। উহ্থী কোঁন্‌ শক্তিতে বাহিরে চলিয়! যায়? ঘত- 
গুলি ছড়ি মার হইতেছিল, তাঁহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার 
কোন্‌ দিকে গতি হইবে, তাহাও শর সকলের সমবেত ফলে 
নির্ণাত হইবে। এইবধূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্‌ 
দিকে গতি হইবে, তাহার নির্ধায়ক কে? উহা যে সকল কার্য 
করিয়াছে, যে সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন 
বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। এ আত্মা আপন অভ্যন্তরে 
& সকলের ছাপ লইয়া নিজ গন্তব্াভিমুখে অগ্রদহ হইবে। 
যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্ধার ভোগের জন্ উহাকে 
একটি নৃতন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহ! এমন. পিতামাতার 
নিকট যাইবে, যাহাদের নিকট হইতে সেই শরীর গঠনের উপযোগী 
উপাদান পাওয়া! যাইতে পারে, আর সেই সকল উপাদান লই! 
উহ! একটি নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে এ আত্মা 
দেহ হইতে দেহাস্তরে যাইষে ; বখন স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে 
, আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে; অথবা অন্ত কোন উচ্চতর 
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বা নিজতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা 
অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উবার ভোগ শেষ হইয়া 
আবার ঘুরিয়া উহীর পূর্বস্ানে পরত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহ! নিজের 
স্বরপ জানিতে পারে, নিজে যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারে। 
তখন সমুদয় অজ্ঞান চণিয়| যায়, উহার শক্তিসমুহ প্রকাশিত হয়। 
তিনি তথন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণত। লাভ করেন, তখন তাহার 
গঙ্ষে গল শরীরের সাহাযো কার্য করিবার কোন আবশ্তাকতা 
থাকে নাঁ-সুঙ্মরীরের দ্বারা কার্য করিবারও আবশ্বকতা থাকে 
না। তিনি তখন শ্বয়ংজ্যোতি: ও যুক্ত হইয়া যান, তাহার আর 
জন ব| মৃত্যু কিছুই হয় না| 
আমরা এ নন্বন্ধে এসণে আর সবিশেষ আলোচনা করিব 
ন।। কিন্ত এই পুনর্জন্মবাদ সন্ন্ধে আর একটি কথা বলিয়্াই 
নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়া থাকে। এই মতই কেবল আমাদের সমূদয় দুর্বগতার 
দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের 
ঘাড়ে চাপানটা মানুষের সাধারণ দুর্বগতা। আমরা নিজেদের 
দৌষ দেখিতে পাই ন।। চক্ষু কখন আঁপনাকে দেখিতে পায় 
না। উহ! অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানব আমরা, 
আমাদের নিবেদের দূর্ধানতা-নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে 
বড় নারাজ, যতক্গণ আমাদের অপরের ঘাড়ে দৌষ চাপাইবার 
সম্ভাবনা থাকে। মানুষ সাধারণত; নিঞ্জের দোষগুলি, নিজের 
্রমক্রটিখধি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাঁপাইতে চায়; তাহা 
যি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দৌষ চাঁগায়; তাঁথ্‌ ন! হইবে ' 
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অনৃষ্ট নাঁধক একটি ভূতের কল্পন| করে ও ভাহারই উপর দোষারোপ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হয়_কিন্তু কথা এই, “আৃষ্ট' নামখেয় এই বন্টি 
কিংস্বরূপ এবং উহা থাকেই বা কোথায়? আমরা ত যাহা! বপন 
করি, ভাহাই পাইয়া থাকি। 
আমরাই আমাদের আনৃষ্টের হটিকর্তা। আমাদের ঘনৃষ্ 
মদদ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই আবার ভাল হইলেও 
কাহাকেও প্রশংসা করিবার নাই। বাঁতাঁস সর্বদাই বহিতেছে। 
যে সকল জাহাজের গাল থাটানো থাকে, মেইগুলিতেই বাতাস 
 লাগেতাহারাই পালভরে অগ্রপর হয়। যাহাদের কিন্তু পাঁল 
গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতা লাগে না। ইহা কি 
বাছুর দোষ? আমরা যে, কেহ সুখী, কেহ বাঁ দুঃখী, ইঁ কি 
সেই করুণাময় পিতার দৌষ। ধহার কৃপা-পবন দিবারাল্র অবিরত 
বহিতেছে_ধাহার দ্বার শেষ নাই? আমরাই আমাদের 
আনৃষ্টের রচয়িতা। তীহার সুত্য, দূর্বল বলবান্, সকলের জন 
উদ্দিত। তাহার বায়ু, সাধু পাপী-সকলের জন্থাই সান 
বছিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময় স্ংরশী। 
তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র হুত্র বন আমরা যে দিতে দেখি 
তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ভগবঘ-সন্বন্ধে ইহ! 
কি ক্ষুদ্র ধারণ|! আমরা ক্ুত্র কু কুকুরপাঁবকের নায় এখানে 
নান! বিষয়ের জগ্ত. অতি আগ্রছের সহিত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেছি, আর নির্ষোধের মত মনে করিতেছি, ভগবানও এ 
বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। এই 
, কুকুরশাবকের খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন। 
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ভাহার গ্রতি সব দোষ চাঁপান, তাহাকে দগু-পুরস্কারের কর্তা 
বল! কেবল নির্কোধের কথামাত্র। তিনি কাহীরও দপুবিধানও 
করেন না, কাহাকেও পুরস্কারও দেন না। সর্বদেশে, সর্ব- 
কাঁলে, সর্ব অবস্থায় তাহার অনন্ত দয়া পাইবার সকলেই অধি- 
কারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহ! আমাদের উপর 
নির্ভর করিতেছে। মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর 
দোষারোপ করিও ন1। যখন নিজে কষ্ট পাঁও, তখন তাহার 
জন্য আপনাকেই দোষী বলিয়] স্থির কর, এবং যাহাতে আপনার 

মল হয়, তাহারই চেষ্টা কর। 
পূর্বোক্ত সমন্তার ইহাই মীমাংসা । যাহার নিজেদের দুঃখ 
কষ্টের জন্য অপরের উপর দৌধারোপ করে (ছঃখের বিষয়, একপ 
লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে ), তাহার! সাধারণতঃ 
হতভাগা দুর্ববসমন্তি্ক লোক; তাঁহারা নিজেদের কর্দদোৌষে এ 
অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহার অপরের উপর 
দৌঁধারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছু 
মাত্র পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার 
হয় না| বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাঁপাইবার এই চেষ্টাতে 
তাহাদিগকে আরও দুর্বল করিয়। ফেলে। অতএব কাঁহাকেও 
তোমার নিজের দোষের জঙ্ঞা নিন্দা করিও না, নিজের পায় নিজে 
দাড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্ষন্ধ গ্রহণ কর। বল, আমি যে কষ্ট 
ভোগ করিতেছি তাহা আমারই কৃততকর্খের ফল। উহা! হ্বীকার 
করিলে, সেই সঙ্গে ইহাঁও প্রমাণ হয় যে, উহ! বার আঁমার 
দ্বারাই নষ্ট হইতে পাঁরে। যাহা আমি স্থাই করিয়াছি, তাহা . 
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.আমি ধ্বংস করিতে পারি, যাহ! অপর কেহ হাটি করিয়াছে, তাহ! 
আমি কখনও নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী 
হও) বীর্ধযবান হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও--জানিযা 
রাখ, তুমিই তোমার অনৃষ্টের স্থজন কর্তা। তুমি যেকিছু বব বা 
সহায়তা চাও, তাহ! তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি 
এক্গণে এই জ্ঞানবলে বলীমবান হইয়া! নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে 
থাক। 'গতন্ত শোচনা, নান্তি,_এক্ষণে সমুদয় অনন্ত ভবিষ্যৎ 
তোমার সম্মুখে । সর্বদাই ইহা মনে রাখিবে যে, তোমার প্রত্যেক 
চিন্তা, গ্রত্যেক কাধ্যই সঞ্চিত থাকিবে; আর ইহাঁও স্মরণ রাখিবে 
যে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কায 
তোমার উপর ব্যাগের স্তায় লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, সেইরূপ 
তোমার মৎচিন্তা ও সংকাধ্যগুলি সহশ্র দেবতার বলসম্পন্ন হট 
তোমাকে লদা রক্ষা করিতে উদ্ভত। 
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জীবাত্মার অমরত্ব সন্ধে প্রা মানুষ যতবার জিজ্ঞাস করি- 
যাছে, & ততথ্বের রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমুদয় জগৎ যত 
খুঁজিয়াছে, এ প্রশ্ন মানব-হাময়ের এত অস্তরতর ও প্রিয়তর, এ 
প্রশ্ন আমাদের অন্তিত্বের সহিত এত অচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত, আর 
কোন প্রশ্ন তদ্রুপ? কবিধিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাত্ব। 
জ্ঞানী--সকলেরই ইহ! মহা চিন্তার বিষ, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ 
ইহার বিচার করিয়াছেন, পথিমধান্থ অতি দরিদ্রও এই অমরত্বের 
স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ যানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন__ 
অতি হীন মাঁনবগণও ইহার আঁশ! করিয়াছে। এই বিষয়ে 
লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানবপ্রককতি 
বিষ্যমান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক উত্তর দিয্লাছেন। আবার প্রত্যেক উতিহাসিক 
যুগে দেখা যায় যে, সহত্র সহত্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে 
অনাবশ্তক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহ! সেই- 
রূপই নূতন রহিয়াছে । অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে বাস্ত থাকিয়া! 
এই প্রশ্ন যেন তুলিয়া! যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কাঁলগ্রাসে পতিত 
হইল-_এমন কেহ যাঁহাকে আমি হয়ত থুব ভাঁলব|দিতাম, যে 
আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ ঘম তাঁহাকে আমাদের নিকট 
হইতে কাঁড়িয়া লইলেন, তখন যেন মুহূর্তের জঙ্তট এই সংসারের , 
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কোলাহল, সব গোলমাল থামিয়া গেল, সব যেন দি হইল, 
আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হুইতে সেই প্রাচীন্‌ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 
হইতে লাঁগিল,_এই জীবনের অবসানে কিথাকে? দেহান্তে 
আত্মার কি গতি হয়? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদয় শিক্ষা! করে। নী 
ঠেকিলে--মুখ দুঃখ সব বিষয় উপলব্ধি না করিলে, আমরা কোন 
বিষয় শিক্ষা করিতে পাঁরি না । আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান 
এই সকল বিভিন্প্রকার উপলব্ধি সামগ্রস্তের উপর--সাধারণ ভাবের 
উপর নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দিকে নয়ন বিস্ফারিত করি 
আমর! কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বী, হইতে 
বৃক্ষ হয়, আবার উহ! ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কান 
জীব উৎপন্ন হইল--কিছুদিন রহিল-আবার মরিয়া গেল: প 
যেন একটি বৃন্ধ সম্পূর্ণ হইল। মানুষের সম্বন্ধেও তদ্রপ। 7 
কি, পর্বতসমূহ পধ্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুড়াইয়। 
ভেছে, নদীমকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়। যাইতেছে। 
হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, আবার উহ সমুদ্রে যাইতেছে। ₹..।ই 
একটি একটি বৃত্ত-_জন্ম, বৃদ্ধি ও নাঁশ যেন গণিতের গ্ভায় সঠিব ভাবে 
একটির পর আর একটি আসিতেছে । ইহাই আমাদের প্রতিদিনের 
অভিজ্ঞতা । তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম করিয়| উচ্চ- 
তম সিদ্ধপুরুষ পধ্যস্ত লক্ষ লক্ষ গ্রকারে বিভিন্ন নামরপযুক্র বস্তু- 
রাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অথগুভাব দেখিতে 
পাই। প্রতিদিনই আমর! দেখিতে পাই, ষে ছূর্ভেন্ত প্রাচীর এক 
পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্‌ করিতেছে বলিয়৷ লোকে 
তাবিত, তাহা ভগ্ন হইয়। যাইতেছে--আর আধুনিক বিজ্ঞান 
২১৪ 


ঙ অমৃত 
সমুদয় ভূতকেই: এক পদার্থ বলিয়া! বুঝিতেছে--কেবল যেন সেই 
এক প্রাণশক্িই নানা রূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে-_ 
উহা যেন সমুদয়ের, মধ্যে এক শৃর্খলরূপে বিগ্যমান--এই সকল 
বিভিন্ন. রূপ যেন তাহার এক একটি, অংশ-_অনন্তরূপে বিস্তৃত 
অথচ সেই এক শৃঙ্ঘলেরই অংশ । ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। 
এই ধারণা অতি প্রাচীন--মহথয্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও 
তত প্রাতীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বদ্ধিত হইতেছে, তত্তই, 
উহ! যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জলতররূপে প্রতিভাত হই- 
তেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষন্ূপে বুঝিতেন-_ 
ক্রমগন্কোচ। কিন্ত আধুনিকের৷ এই তন্বঁটি তত ভালরূপ বুঝেন 
না। বীজই বৃক্ষ হ। একবিপু বালুকণ। কথন বৃক্ষ হয না। 
পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাথণ্ড কখন সন্তানরপে জন্মে, ন1। প্রশ্ন 
এই॥-এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম হইবার পূর্বাবস্থাটি কি? 
বীজ পূর্বে কি ছিল? উহা! সেই বৃক্ষরপে ছিল। এ বীজে 
ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনীরত| রহিয়াছে । ক্ষুদ্র শিশুতে 
ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । সর্বপ্রকার 
ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীজে রহিয়াছে। ইহার 
তাৎপর্য কি? ভারতের প্রাচীন দাশনিকের। ইহাকে 'ক্রমসক্কোচ” 
বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাঁইতেছি, প্রত্যেক ক্রম 
বিকাশের আদিতেই একটি “ক্রমসক্কোচ-প্রক্রিয়। রহিয়াছে । যাহা 
পূর্ব হইতেই বর্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে 
না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে দাহাধা করিয়! 
থাকেন। গণিতের যুক্তি বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্র হইয়াছে 
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যে, জগতে যত শক্তির বিকাঁশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি স্রধাই 
দমান। তুমি এক বিন্দু জড় বাঁ এক বিন্দু শক্তি বাঁড়াইতে বা 
কমাইতে পার না। অতএব শুন্ত হইতে কখনই ক্রমবিকাঁশ হয় 
না। তবে কোথা হইতে ,হইপ ? অবশ্ঠ ইহার পূর্বে ক্রমসক্কেচ 
প্রক্রিয়া হইয়। থাকিবে। পূর্ণবরস্ক মানুষের ক্রমসক্কোচে শিশুর 
উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমরিকাশ-প্রক্রিয্লায় মানুষের উৎ- 
পত্তি। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপতির সম্তাবনীয়তা তাহাদের 
বীজে রহিয়াছে । এখন এই সমস্তা যেন কিছু সরল হইয়া 
আসিতেছে । এখন এই ততটির সঙ্গে পূর্ববকথিত সমুদয় জীবনের 
অখগুত্বের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণ- 
তম মানব পরাস্ত বাস্তবিক এক সন্ভা-_একি ভীবনই বর্তমান । 
যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ 
অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে কি আছে 
তাহা দেখিবার জন্ত বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ 
না তুমি জীবাগুতে, উপনীত হও। এইবূপে প্র জীবাণু হইতে 
পূর্তিম মানবে পরযান্ত যেন এক জীবনস্থত্র বিরাজমান। ইহাকেই 
ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, গ্রত্যেক ক্রমবিকাশের 
পূর্বেই একটি ক্রমসক্কোচি রহিয়াছে । যে জীবনীশক্তি এই স্ষুত্র 
জীবাণু হইতে আরম্ত করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব ঝা 
পৃথিবীতে আবিভূ্তি ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকশিত হয়, 
এই সমুদয়গুলি অবশ্তই জীবাণুতে সুক্ভাবে অবস্থান করিতে- 
ছিল। এই সমুদয় শ্রেণীটি সেই এক আ্রীবনেয়ই অভিব্যক্তি- 
মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাখুতেই 
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অব্ক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমুদয় জীবনীশক্তি--এমন কি 
মর্ভে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্যন্ত উহার মধ্যে অস্তনিহিত ছিলেন। অব্তার 
শ্রেণীর মানব পর্যন্ত উহার মধ্যে অন্তনিহিত ছিলেন; কেবল ধীরে 
ধীরে--অতি দ্বীরে ক্রমশঃ সেগুলির অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। 
সর্বোচ্চ চরম অভিবাক্ধি যাহা, তাহাও অবশ্ই বীজভাবে সুক্ষ 
কারে উহার ভিতরে বর্তমান [ছল-_তাহ! হইলে যে এক শক্তি 
হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহ! কাহার ক্রম- 
সন্কোচ হইল? সেই সর্বব্যাপিনী জগন্মরী জীবনীশক্তির ক্রমসন্কোচ। 
আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমঘ্ঘিত উচ্চতম বুদ্ধি- 
শক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্‌ বস্ত 
ক্রমসস্কুচিত হইয়া এ বীঙ্জাণুনাকারে অবস্থিতি করিতেছিল? 


উহ] সর্বব্যাপী জগন্ময় চৈতস্ঠ--উহাই এ জীবাগুতে- ক্রমসন্তুচিত 


হইয়া বন্তমান ছিল। উহ! সমুদয়ই প্রথম হইতে পূর্ণভাবে বর্ত- 
মান ছিল। উহ! বে একটু একটু করিয়া! বাড়িতেছিল, তাহ 
নহে। বৃদ্ধিতাৰ মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। 
বৃদ্ধি বলিলেই ধেন বোঁধ হয়, বাহির হইতে কিছু আদমিতেছে। 
ইহা মানিলে পূর্বোক্ত গণিতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জগতে শক্তিসমি 
সর্বদা সর্বত্র সমান, ইহা অস্বীকার করিতে হয়। এই জাগতিক 
সর্বব্যাপী চৈতন্ঠের কখন বৃদ্ধি হয় না, উহা! সর্বদাই পূর্ণভাবে 
বর্তমান ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। বিনাশের অর্থ 
কি? এই একটি গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহ] ভূমিতে ফেনিয়। দিলাম, 
উহা চূর্ণ কিছুর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এই; গ্লাসটির কি হইল? 
উহা হুঙ্গারপে . পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাঁশের কি অর্থ, 
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হইল? স্কুলের হুল্মাভাবে পরিণতি । উহার উপাদান পরমাণু 
গুলি একত্র হইয়। গ্রাস নামক এই কার্ধ্যে পরিণত হইয়াছিল | 
উহার! আবার উহাদের কারণে চলি যা, আর ইহারই নীম 
নাশ_কারণে লয়। কাধ্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। 
নতুবা কার্য ও কারণে ম্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ই 
গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাঁদানগুলি এবং উহার নির্মাতার 
ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎ্পর। এই দুইটিই উহীর কারণ এবং 
উহাতে বর্তমান। নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহীতে কি ভাবে 
বর্তমান। মংহতিশক্তিরপে। এ শক্তি ন| থাকিলে, উহার 
প্রত্যেক. পরমাণু পৃথক্‌ 'পৃথক্‌ হইয়া যাইত। তবে এক্ষণে কাঁধ্যটি 
কি হইল? না, উহ কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহ! আর 
এক রূপ ধরিয়াছে মাত্র। যখন কারণ, নির্দিষ্ট কালের জন্য বা 
নির্দিষ্ট "স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধভাবে অবস্থান 
করে, তখন এ কারণটিকেই কার্য বলে। আমাদের ইহা মনে 
করিয়ী রাখা উচিত। এই তত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণ 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই থে, জীবাণু হইতে সমপূর্ণতম 
মানব পধ্যন্ত সমুদয় শ্রেণীর অবশ্ত সেই বিশ্বব্যাপিনী গ্রাণশক্তির 
মহিত অভেদ। কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল নী। 
আমর! কি পাইলাম? আমর! পূর্বোক্ত বিচার হইতে এই- 
টুকু মাত্র পাইলাম যে, জগতের কিছুরই ধ্বংস হয় না। নূতন 
কিছুই নাই__কিছুই হইবে নাঁ। সেই একই প্রকারের বস্তরাঁশি 
চক্রের সায় পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে যত গতি 
আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিভেছে, একবার পড়িতেছে। 
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কোটি কোটি ব্ধাও হুগ্ষতর রূপ হইতে প্রত হইতেছে. 
স্থুররূপ ধারণ করিতেছে। আবার লয় হইয়া পুঙ্গভাব. ধারণ 
করিতেছে। আবার & হুক্সভাব হইতে তাহাদের স্ুমভাবে 
আগমন-_কিছুদিনের জন্য তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ধীরে 
সেই কারণে গমন। যায় কি? না, রূপ, আক্কৃতি। সেই 
রূপটি নষ্ট হইয়। যায়, কিন্ত উহ! আবার আদে। একভাবে 
ধরিতে গেলে, এই শরীর পধ্যন্ত অবিনাগী। একভাবে, দেহসকল 
এবং বূপসকলও নিতায। মনে কর, আমরা পাশ! থেলিতেছি। 
মনে কর ৬৩৯ গড়িল। আমরা আবার থেলিতে লাগিশাম। 
এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে থেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় 
আসিবে, যখন উহা! আবার ৬৩৯ এই ক্রমে পড়িবে। আবার 
খেলিতে থাক, আবার উহা! পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে। 
আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি পাঁশার সহিত 
তু্না কারতেছি। এই গুলিকেই বার বার ফেল। হইতেছে, 
উহ্থার। বারদ্বার নানীভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে 
সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহার! পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার 
সঙ্গিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা 
প্রভৃতি রহিয়াছে। উহার এ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ_ 
মুহূর্তেক পরেই হয়ত এ সমবায়গুলি নই হইয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে যখন আবার ঠিক, এ 
মমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে-যখন তোমরা এখানে 
উপস্থিত থাকিবে, এই কুঁজা এবং অস্তান্ত যাহা কিছু রহিয়াছে, 
তাহারাও ঠিক তাহাদের বথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই 
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বিষয়েই - আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইকূপ হইপাছে এবং 
অন্ত বাঁর এইরূপ হইবে। তবে আমরা স্থল, বাহ বস্তসমূহের 
" আঁলোঁচন! করিয়া উহা! হইতে কি তত পাইলাম? পাইলাম এই 
যে, এই ভৌতিক পদার্থসমূহের বিভিন্ন সমবায়ে অনন্তকাল ধরিয়। 
পুনরাবৃত্তি হইতেছে। 

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে-ভবিষাৎ জানা সম্ভব 
কি না। আপনারা অনেকে হয়ত এমন লোক দেখিয়াছেন, 
ধিনি কৌন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়। দিতে পারেন। যি 
ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা 
কিরূপে মন্তব হইবে? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত 
ঘটনারই ভবিষাতে পুনরাবৃত্তি হইয়। থাকে। যাহ? হউক, ইহাতে 
কিন্তু আত্মার কিছুমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা 
মনে কর। উহা! অনবরত থুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে 
-তাহার এক একটাতে বসিভেছে। সেট ঘুরিয়া৷ আবার নীচে 
আসিতেছে । দেই দূল নামিয়া গেল-_আর একদন আদিল। 
কষদ্রুতম জন্ত হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত প্রক্কৃতির এই প্রত্যেক 
রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রতিই এই বৃহৎ 
নাগরদৌল! ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাঁগরদোলার এক একটি 
ঘরহ্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্ম। উহাদের উপর আরোহণ 
করিতেছে, এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পথে যাইতেছে ও এ নাগরদোল! হইতে বাহির হইয়া! 
আঁসিতেছে। কিন্তু &ঁ নাঁগরদৌল থামিতেছে না, উহা সর্বদ! 
চলিতেছে_সর্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 
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আছে। এবং যতদিন শরীর এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার 
ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চিতভাবে, গণিতের স্তার সঠিকভাবে 
বল! যাইতে পারে যে, উহ কোঁথায় যাইবে, কিন্ধ আত্মা! সম্বন্ধে 
তাহা বলা অপস্তব। অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিত্যৎ নিশ্চিতরূপে 
গণিতের স্তায সঠিকভাবে বলা অসস্তব নহে। 
আমর] এক্ষণে দেখিলাম, জড় পরমাণুকল এখন যে ভাবে 
সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্রপ সংহতি 
হইয়। থাঁকে। অনস্তকাল ধরিয়া জগতের এইরূপ প্রবাহিরূপে 
নিত্যত। চলিয়াছে। কিন্ধ ইহাতে ত আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন 
হইল না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ 
হয় না, কোন জড়বস্তকেও কথন শৃন্তে পর্যবসিত করা যাইতে 
পারে না। ভবে উহাদের কি হয়? উহাদের নানীরূপ পরিণীম 
হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
তথায়ই উহারা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেখায় কোঁন গতি হইতে 
পারে না। প্রত্যেক বন্তই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ, সরলরেখ! অনন্তভাঁবে বাড়াইলে বৃত্তরূপে 
পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্ত- 
কালের জন্ত অবনতি হইতে পাঁরে না-_উহা! হইতেই পারে লা। 
এই জগতে প্রত্যেক জিনিমই শীঘ্র বা বিলন্বে নি্ধ নিজ বৃত্তগতি 
সূর্ণ করিয়া আবার নিঞ্জ উত্পত্তিষ্থানে উপনীত হয়। তুমি, 
আমি, আর এই সকল আত্মাগণ কি? আমরা পূর্বে ক্রমসন্কোচ 
ও ক্রমবিকাশতত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তুমি, আমি দেই 
"বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্ত বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ ; আমরা 
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উীরই ক্রমগঙ্েচস্বরূপ। স্থতরাং আমরা আবার” থুরিয় 
ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ান্ুদারে সেই বিশ্বর্যাগী চৈতন্তে ফিরিয়। বাইব-_ 
রী বিশ্বব্যাপী চৈভন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতম্কেই লোকে 
ভু, ভগবান, শ্রীষ্ট, বুধ বা বর্ম বলিয়া থাঁকে--জড়বাদীরা 
উহীকেই শক্তিক্ূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্জ্েমবাদীর৷ উহাকেই 
সেই অনন্ত অনির্ধচনীয় সর্ধাতীত পদার্থ বলিয়। ধারণা করে। 
উহ্থাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ-উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতত্--উহ্থাই 
বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশন্বরূপ। 
কিন্ত আত্মার অমরত্ব প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না। 
এখনও অনেক সংশয়। অনেক আশঙ্ক। রহিয়া গেল। কোন 
শক্তির নাশ নাই, একথা! শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, বিস্ত ব:..ক 
আমরা যত শক্তি দেখিতে পাঁই, সবই নিশ্রণোৎপন্ন, যত 
দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপঞ্জ। যদি তুমি শক্তিঃ 
বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহীকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টি মাত্র 
তবে তোমার আমিত্ব থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, 
তাহাই শীঘ্ব বা বিলম্বে ইহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে। 
যাহী কিছু কতকগুলি কারণের সমবাঁয়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু, 
তাহারই বিনাশ অনশ্তপ্তাবী। শীঘ্র বা বিলম্বে উহ। বিশিষ্ট হইবে, 
ভগ হইবে, উহাদের কারণীভূত পদার্থে পরিণত হইবে। আতা! 
কোন ভৌতিক শক্তি বা. চিন্তাশক্তি নছে। উহা চিন্তাশক্তির 
রষ্টাঃ কিন্তু উহ! চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্তা, 
কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখন আত্ম হইতে 
“পারে নাঃ কারণ উহা ঠৈতন্তবান্ নহে। মৃতব্যক্তি অথব! 
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কশাইএর দৌঁকাঁনের একখণ্ড মাংস কখন চৈতগ্ঠবান নহে। 
আমরা “চৈতস্ত' শবে কি বুঝি? প্রতিক্রিয়াশক্কি। 

আর একটু গভীর ভাবে এই তত্বটি আলোচনা! করা যাক্‌। 
সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? 
এ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিব আমার চক্ষে 
প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (159 ) 
উপর একটি চিত্র গ্রক্ষেপ করিতেছে । আর পরী ছবি যাইয়া 
আমার মঘ্তিষ্ষে উপনীত হইতেছে। শারীরবিধানবিদগণ বাছা" 
দিগকে অনুভবাত্মবক স্নাঘু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা এ চিত্র ভিতরে 
মস্তিষ্কে নীত হয়। বিদ্ধ তথাপি তখন পরযান্ত দর্শনক্রির সম্পূর্ণ 
হয় না। কারণ, এ পর্যাস্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আঁসে 
নাই। মন্তিষ্কাত্ান্তরীণ স্গায়ুকেন্ত্র উহাকে মনের নিকট লইয়। 
যাঁইবে, মার মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়! 
হইবামাত্র এ কুঁজা| আমার সম্মুথে ভামিতে থাকিবে |. একটি 
সহজ উদদাহরপের দ্বার! ইহা অনীয়্াসেই উপলব্ধ হইবে। মনে 
কর, তুমি খুব একাগ্র হইয়| আমার কথ! শুনিতেছ, আর একটি 
মশক তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্ধ তুমি আমার 
কথা শুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, তুমি এঁ মশার কামড় মোটেই 
অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মণকটি 
তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্ঠ 
কতকগুলি স্নায়ু আছে? এ গ্বাযুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া 
লইয়া গিয়াছে; সেই বস্তর চিত্র। তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন 
ন্থদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রত্তক্রিয়া করে নাই, ক্ৃতরাং তুমি, 
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মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সমক্ষে নুন, চিত্র 
আসিব, কিন্তু মন প্রতিক্রিয়া করিল নাঁএবুপ হইলে আমরা 
উদার দ্বন্ধে জানিতেই পারি না, কিন্ত ্রতিক্রিয়া হইলেই, উহাদের 
জ্ঞান আসিবে-তখনই আমরা দেখিতে ুনিতে এবং অগ্ুভব, গ্রতৃতি 
করিতে সমর্থ হইব। এই গ্রতিজিযার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের? কাশ 
হইয়। থাকে। অতএব আমর! বুঝিতেছি, শরীর কখন ওঠাশে 
সমর্থ নছে, কাঁরণ, আমর! দেখিতেছি যে, যখন আমার মনৌধে।: 
ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা 
গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। একজন ব্যক্তি যে ভাষ] 
কখন পিথে নাই, সেই তাঁষা কহিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে 
অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় 
এমন জাতির ভিতর বাঁস করিত, যাহার সেই ভাঁষ৷ কহিত-- 
সেই সংস্কার তাহার মস্তিষ্ের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেইগুনি 
তথায় সঞ্চিত ছিল; তৎপর কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়। করিল-_ 
তখনই জ্ঞান আসিল। আর গেই ব্যক্তি সেই ভাঁষা কহিতে সম 
হইল। ইহাঁতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পরও 
নহে, মনও কাহারও হত্তে যন্ত্র মাত্র; এ লোকটির বাল্যাবস্থায 
তাহার, মনের ভিতর সেই ভা! গৃঢ়ভাবে ছিল--কিন্তু নে উহা 
জানিত নাঃ কিন্তু অবশেষে এমন এক ময় আপিল, যখন সে উহ! 
জানিতে পারিল। ইহা! দ্বার এই প্রমাণিত হইতেছে ঘে, মন 
ছাড়া আর কেহ আছেন--লোকটির শৈশব অবস্থায় সেই “আর 
কেহ/ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু ঘখন সে বড় হইপ 
তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেনণ। :প্রথম-_এই শরীর, তৎপরে 
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মন অর্থাৎ চিন্তার বগ্র, তংপরে এই মনেয় পশ্চাতে সেই 
আত্মা। আধুনিক দার্শনিকগণ চিন্তাকে মস্তি পরমাণুর 
বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের সহিত অতো! বিয়া মানেন, সুতরাং 
তাহার পূর্বোজনপ ঘটনাবলীর ব্যাথায় অপ; মনেই জন্ত 
তাঁহার সাধারণতঃ & দমকল একেবারে অস্বীকার করিয়। 
থাকেন। | 

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং 
শরীরের বিনাশ হইলে উহ] কার্ধা করিতে পারে না। আত্মাই 
একমাত্র প্রকাশক--মন উহার হস্তে হনবরাপ। বাহিরের চকষুরাদি 
যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার উ চিত্রকে ভিতরের 
ম্তিষককেন্ত্রে লইয়া যায়-কারণ, ইহা তোমাদের শ্মরণ রাখ! কর্তবা 
যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল এ চিত্রের গ্রাহকমান্র ; ভিতরের যন 
অর্থাৎ মন্তষ্ককেন্মূহই কার্য করিয়া! থাকে। সংস্কৃত ভাষায় 
মস্তিষ্বকেন্দরমব্নকে ইন্জিয় বলে- তাহারা & টিত্রগুলিকে লই 
মনের নিকট সমর্পণ করে) মন আবার উহীদিগকে বুদ্ধির নিকট 
এবং বুদ্ধি উহবাদিগকে আপন সিংহাসনে অবস্থিত মহামহিমাদ্থিত 
রাজার রাজা আত্মীকে প্রদান করে। তিনি তখন দেখিরা যাহা 
আবগ্তক, তাহা! আদেশ করেন। তখন মন এ মস্তিষ্ককে 
অর্থাৎ ইন্জিয়গুলির উপর কার্ধা করে, আবার উদার স্ শরীরের 
উপর কাধ করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই মমুদয়ের 
অন্ৃতবকর্তী, শান্তা, আটা, সবই। আমর! দেখিয়াছি, আত্মা 
শরীরও নহে, মনও নছে। আঁ! কোন যৌগিক পদার্থ হইতে 
পারে না। কেন? কার, যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই , 
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হয় আমাদের দর্শনের বিষয়, নয় আমাদের কল্পনার বিষয়। যে 
জিনিস আমরা দর্শন ব| কল্পনা! করিতে পাঁরি না, যাঁহাকে আমর! 
ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহ! কায, কারণ, 
অথব1 কার্ধ্যকারণসগ্ন্ধ কিছুই নহে, তাহ! যৌগিক ব1 মিশ্র হইতে 
পারে না। অন্তর্গৎৎ পধ্যন্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার-_তাহার 
বাহিরে আর নহে। মিশ্র পদার্থ সমুপয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে _- 
নিমের রাঁজ্যের বাহিরে উহার থাকিতে পারে না। আরও 
পরিষ্কার করিয়া বলা যাক! এই গ্রেলাস একটি যৌগোৎপন্ন পদার্থ 
_ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কাধ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। 
সুতরাং এই কারণগুলির সংহতিম্বকূপ গেলাস নামক যৌগিক 
পদার্থ টি কাধ্যকারণনিযমের অন্তর্ত। এইর্ূপে যেখানে যেখানে 
কারধ্যকারণ সম্বন্ধ দেখা যাইবে_-সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার বাহিরে উহার অস্তিত্বের 
কথা কহা বাতুলতামাত্র। উহাদের বাহিরে আর কাধ্যকারণ 
সন্বন্ধ খাটিতে পারে না আমরা যে জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা! অথবা! কল্পন 
করিতে পারি, অথব1 যাহ! দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই দির 
কেবল নিয়ম খাঁটিতে পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহ! 
আমর ইন্টার অনুভব ব কল্পন। করিতে পাঁরি, তীহাই আমাদের 
জগৎ-_বাহ্বস্ত আমর! ইন্দিয্ারা গ্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর 
ভিতরের বন মানসংপ্রত্যক্ষ বা। কল্পন। করিতে পারি, অতএব যাহ! 
আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহ ইন্জিদ্বের বাহিরে এবং যাহা 
কনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের 
জগতের বাহিরে । অতএব কাঁধ্যকারণ সম্বন্ধের বহির্দেশে হ্থাধীন 
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শান্তা আত্মা রহিয়াছেন। তাহা হইলেই, ভিনি নিয়মের অন্তর্গত 
সমুষয় বস্তার নিয়ন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, 
সুতরাং অবগ্তই তিনি মুক্তম্বভাব ; উহা কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন 
পদার্থ হইতে পারে নাঁঁ-অথবা কোন কারণের কার্ধ হইতে 
গারে না| উহার কখন বিনাশ হইতে পাঁরে না, কারণ, বিনাশ অর্থে 
কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় উপাদানগুলিতে পরিণতি । সুতরাং, 
যাহা কখন সংযোগোৎপন্জ ছিল না, তাহার বিনাঁশ কিরূপে হইবে? 
উহার মৃত্যু হয় ব| বিনাঁশ হয় বল! কেবল অস্নধ গ্রলাপ মাত্র । 

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা! হইল না। এইবারে 
আমরা বড় কঠিন জায়গার পিয়া পৌছিয়াছি_-বড় কক্ষ 
সমস্যায় আদিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয় ত ভয় 
পাইবে। আমরা দেখিয়াছি, আত্ম ভূত, শক্তি এবং চিন্তারূপ 
সুত্র জগতের অভীত বলিয়া একটি মৌগ্লিক পদার্থ-সুতরাং উহার 
বিনাশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্তব। কারণ, যাহার 
বিনাশ নাই, তাহার জীবন কি করিয়া থাকিবে? মৃত্যু কি? 
না, এ-পিঠ; জীবন তাঁহারই ও-পিঠ। মৃত্যুর আর এক নাঁম 
জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিন্যক্তির 
রূপবিশেষকে আমরা জীবন বলি, আঁবার উহারই পর নবপ- 
বিশেষকে মৃত্যু বলি। যখন তরঙ্গ উচ্চে উঠে, তখন উহাকে 
বলে--জীবন, আর যখন উহা নামিয়া। যায় তখন বলে-মৃত্যু। 
যদি কোন বন্ত মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহা'ও বুঝিতে হইবে যে, 
তাহা জক্মেরও অতীত। প্রথম দিদধান্তটি এক্ষণে ম্মরণ কর 
. যে, মানবাত্বা সেই সর্বব্যাপিনী জগন্ময়ী শক্তি অথবা ঈশ্বরের 
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প্রকাশমান্র। আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা অনমৃত্যু উভয়েরই 
অভীত। তোমার কখনও জন্ম হয় নাই, তৌমার মৃত্যুও কখন 
হইবে নী । জন্মমৃত্যু কি--কাহারই বা হয়? জন্ম মৃত্য দেহের 
আত্মা ত সদ সর্বদ! বর্তমান। এ কিরূপ হইল? আমরা এই 
এখানে এতগুলি লোক বসিয় রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন, 
আত্মা সর্বব্যাগী! এইটুকু বুঝ যে, যে জিনিস নিয়মের বাহিরে, 
কাঁধ্যকারণসন্বন্ধের বাহিরে, তাঁহাকে কিপে সীমাবদ্ধ করিয়া 
. বীথিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম-ইহা সর্পব্যাপী নহে, কারথ, 
চতুদ্দিকস্থ জড়রাঁশি উহাকে রূপ বিশেষ আকুতিবিশিষ্ট হইয়া 
থাঁকিতে বাধ্য করিয়াছে- উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। 
চতুদ্দিকস্থ সমুদয় বস্তই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে__ 
এই' হেতু উহ্ী সীমাবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সমুদ্র 
নিয়মের বাহিরে, ঘাঁহার উপর কাধ্য করিবার কেহই নাই, 
তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়। রাখিতে পারে? উহী৷ অবশ্তই 
সর্বব্যাগী হইবে। তুমি জগতের সর্ধত্রই অবস্থিত রহিয়াছ। তবে 
আমি জন্মিলীম, মরিব--এ সকল ভাব কি? এগুলি অন্তানেস 
কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কথন জন্মাও নাই, মরিবেও 
না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জন্মও কখনও হইবে না। যাওয়া 
আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামী মাত্র। তুমি সর্বত্রই 
রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া আসার অর্থ কি? উহ] কেবল 
হুঙ্ধ শরীর-_যাহাকে তোমরা মন বল, তাহারই নানাবিধ 
পরিণাম-প্রন্থত ত্রমমান্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ 
যাইতেছে। উহী। যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হর আকাশই 
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চলিতেছে । অনেক সময় তোমরা দেখির| থাঁকিবে, চাদের 
উপর মেধ চলিতেছে; তোমরা মনে কর যে, চাঁদই এখান 
হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেধই চলিতেছে। 
আরও দেখ, যখন রেপগাড়ীতে তোমরা! গমন কর, তোমাদের 
মনে হয, সম্মুধের গাছপালা ভূমি-সব যেন দৌড়িতেছে? 
ধখন নৌকায় চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে, জলই চলিতেছে । 
বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আঁদিতেছও না 
তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না, তুমি অনন্ত, সর্বব্যাপী, 
মকল কর্ঘ্যকারণ সন্বন্ধের অতীত, নিত্যমুজধ, অঙ্জও অবিনাগী। 
যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বান্ধে বা 
মাত্র-তোমরা সকলেই সর্বব্যাগী। 
কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত দিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, 
আমারিগকে আর এক সোপান অগ্রসর হইতে হইবে। বাড়ীর 
দিকে অর্ধেক গিয়া বদিয়| থাঁকিলে চলিবে না। তোমরা দার্শনিক, 
তোমর| যদি খাঁনিক দুর বিচারে অগ্রপর হইয়া বল, "আর পারি 
না, ক্ষমা, বরুন,” তাহ! তোমাদের পক্ষে সাজে না। তবে যন্দ 
আমর] সমুদয় নিয়মের বাহিরে হইলাম, তখন অবশ্যই আমরা 
সর্বজ্ঞ, নিত্যাননাস্বরূপ ; অবশ্বই সকল জ্ঞানই, আমাদের ভিতরে 
আছে, সর্বপ্রকার শক্তি সর্বপ্রকার কল্াণ আমাদের মধ্যে 
নিহিত আছে। অবস্থই,। তোমরা সকলেই সর্বন্ঞ, সর্বব্যাপী 
হইলে। কিন্তু এরপ পুক্ুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি 
কোটি সর্বব্যাপী পুরুষ থাকিবে কিরপে? অবশ্ই থাঁকিতে 
পারে না। তবে আমাদের কি হইল? বাস্তবিক একজনই 
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আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। 
সেই ত্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিম্নাছে আত্ম!। এক পুরুষই 
আছেন,ধিনি একমাত্র সমতা, ঘিনি নিত্যাননবরূপ, ধিনি 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুরহিত। তাঁহার আল্ঞায় আকাশ 
বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, ধ্য 
কিরণ দিতেছে, সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে । তিনিই 
প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ প্রক্কৃতি সেই সত্যন্বরূপের উপর গ্রতিষ্টিত 
বলিয়াই সত্য প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি তোমার আজ্ারও 
ভি্তিতূমিম্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাহার 
সহিত অভেদ। যেখানেই দুই, সেখানেই ভয়, সেখানেই বিপদ, 
সেখানেই ছন্দ, সেখানেই গোল। যথন সবই এক, তখন কাহাকে 
ঘু|। করিব, কাহীর সহিত ছন্দ করিব? যখন সধই তিনি, তখন 
কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবনসমস্তার মীমাংসা 
হইয়] যায়, ইহাঁতেই বস্তর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যার। সিদ্ধি ব! 
পূর্ণতা ইহাই এবং ইহাই ঈশ্বর। যখনই তুমি বহু দেখিতেছ 
তখনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিগাছ। এই 
ব্তবপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের ভিতর অবস্থিত 
নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্ম/ বলিয়া জানিতে 
পারেন, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে গারেন, তিনিই মুক্ত, 
তিনিই পূর্ণাননে। বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই গেই পরমপদ 
লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখ থে, তুমিই তিনি, 
তুমিই জগতের ঈশ্বর_-'তত্বমসি' আর এই থে আমাদের বিভিন্ন 
ধারণা, যথা! আমি পুরুষ বা স্ত্রী দুর্বল, সবল, সুস্থ, বা অনুস্থ, 
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অথবা আমি অসুককে দ্ধ! করি, বাঁ অমুককে ভালবামি, 
আমার ক্ষমত1 অল্প অথব! আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি 
ভমমাতত। উাদিগকে ছাড়ি! দাও। তৌমাকে কিসে ছর্বল 
করিতে পারে? কিদে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র 
তুমিই আগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমার ভয় দেখাইতে 
পারে? অতএব উঠ) মুক্ত হও। জানিয়। রাখ, যে কোন চিন্তা 
বা বাক্য আমাদিগকে দূর্বল করে, তাহাই একমাত্র অণ্ডভ; 
যাহাই মানুষকে দুর্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে, তাহাই 
একমাত্র অশুভ; তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে 
তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সুর্য জগতে পতিত 
হয়, যদি কোটি কোটি চন্ত্র গুঁড়াইয়! যায, কোটি কোটি বরন্গা 
যদি বিনষ্ট হয় তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, 
তুমি অবিনাণী। তুমি জগতের আত্ম ঈশ্বর! শিবোহহং 
শিবোধহং_বল, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, যেমন সিংহ লতাগাতা- 
নির্শিত দ্র খাঁচ। তগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই বন্ধন ছি'ডিয়া 
ফেল ও অনন্ত কালের জন্ত মুক্ত হও। কিসে তোমাকে 
ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বীধিয রাখিতে পারে? 
কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম, আর কিছুই তোমাকে বীধিতে পারে 
না, শুধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়। 
নির্কোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে,. তোমরা পাঁগী, অতএব 
এক কোণে বসিয়। হাঁছুতাঁশ কর। এরূপ উপদেশদাতাগণের 
এরূপ উপদেশদানে নির্ব,নধিতা ও ছুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তৌমর! 
" সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর না দেখিয়| মানুষ দেখিতেছ? অতএব, 
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যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দপ্ডায়মান হইয়া 
সমুদয় জীবনকে এ ছাচে গঠন কর। বদি কোন ব্যক্তি তোমার 
গলা কাটিতে আসে, তাহাকে “না” বলিও না, কারণ তুমি নিজেই 
নিজের গর! কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের কিছু উপ": বদি 
কর, তাঁহা হইলে বিনুমাত্র অহন্কত হইও না। উহা তোমার গাঁ 
উপাসন! মাত্র? উহাতে অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নাই। সমুদ্র 
জগৎই কি তুমি নহ? এমন কোথায় কি জিনিদ আছে, যাহ! 
তুমি নহ? তুমি জগতের আত্মা । তুমিই হৃর্য। চনত, তাঁরা! 
সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে দ্বণ। করিবে বা কাহার সহিত 
ঘন্ঘ করিবে? অতএব জানিয়া রাখ, তিনিই তুমি-_আঁর সমুদয় 
জীবন এী ছ'চে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ব জাত হইয়া 
তাহার সমুদয় জীবন এই ভাবে গঠন করে, *সে আর কথন 
অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না। 
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পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ্বযসুত্তম্মাৎ পরাউ. পশ্ঠতি নান্তরাতুন্‌। 
কশ্চি্ীরঃ প্রত্যগাঅনমৈক্ষদাবৃক্তক্ষুরমূতত্বমিচ্ছন্‌॥ 
কঠোপনিষৎ। দ্বিতীয়োধ্যায়, প্রথম বল্লী। 


য় ইন্জরিসমূহকে বহিষ্মুথ করিয়া বিধান করিয়াছেন, 
সেইজস্তই মনুষ্য মুখ দিকে (বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, 
অন্তরাত্মকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে 
নিবৃক্তক্ষু এবং অমৃত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়! অন্তরস্থ আত্মাকে 
দেখিতে থাকেন।” আমর! দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং 
আরও অন্ন গ্রন্থে জগতের যে তত্ানুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে 
বহিঃপ্রকৃতির তত্বীলোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধনচেষ্টা 
হইয়াছিল, ভাহার পর এই সকল সত্যাহসন্িৎহবগণের হৃদয়ে এক 
নুতন আলোকের প্রকাশ হইল) তাহার! বুঝিলেন, বহির্ভগতে 
অনুসন্ধান দ্বারা বন্তর প্ররুত ম্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে 
কি করিয়া জানিতে হইবে? নাঁ, বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া 
অর্থাৎ ভিতরে দৃষ্টি করিয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ 
ত্বরপে যে পপ্রত্যক” শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও একটি 
বিশেষ তাবব্যঞ্রক। প্রত্যক, কি না» ধিনিভিতর দিকে__ 
_ গিয়ছেন_-আমাদের অন্তরতন বন্ত হায়কেন, সেই পরমবন্ত. 
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যাহা হইতে সমুদয়ই যেন বাহির হইয়াছে, দেই সধাবর্তী 
হুধ্য-মন, শরীর। ইঞ্জিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের 
আছে, সবই ধাহার কিরণজাল-্যরূপ। “পরাগ; কামাননুযস্তি 
বালান্তে মৃত্যোরস্তি বিততন্ত . পাশম। অথ ধীর! 
অমৃতত্বং বিন্ত্বাি ফ্রবমধবেঘিহ ন প্রীর্থরন্তে॥ কঠ-ত্র। 
'বালকবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তর অনুসরণ করে। এই 
জন্থই তাহারা সর্কোতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু 
জ্ঞানীর! অমুত্তত্বকে জানিয়া অনিত্যবস্তদমূছের মধ্যে নিত্যবস্তর 
অহুযন্ধান করেন না।' এখানেও এ একই তাৰ পরিস্ফুট হইল 
যে, সপীমবন্তপূর্ণ বাহঞ্জগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্ট। করা বৃথা 
অনস্তকে অনস্তেই অধ্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্বর্তী 
আত্মাই একমাত্র অনন্ত বস্ত। শরীর, মন, যে জগৎপ্রপঞ্চ 
আমরা ' দেখিতেছি অথবা আমাদের চিন্তারাঁশি, কিছুই অনন্ত 
হইতে পারে নাঁ। উহাদের সকলগুলিরই কালে উৎপত্তি এবং 
কালে বিলয়। যে ত্রষ্টা সাক্সী পুরুষ এ দকলগুলিকে দেখিতেছেন, 
অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র 
অনন্ত, তিনিই জগতের কারণস্বরূপ ; অনস্তাকে অনুসন্ধান করিতে 
হইলে, আনার্দিগকে তর্থায় যাইতে হইবে-_সেই অনন্ত আত্মাতেই 
আমরা জগতের কাঁরণকে দেখিতে পাইব। 'ঘদেবেহ তদমুত্র 
ধদমুত্র তদদ্বিহ। মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নাঁনেৰ প্ঠতি, 
কঠ-_তী। “যিনি এখানে, তিনিই সেখানে) যিনি সেখানে, 
তিনিই এখানে। যিনি এখানে নানারূপ দেখেন, ভিনি মৃত্যুর 
পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।, সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আধ্যগণের 
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র্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তীহারা জাতপ্রপঞ্চে 
বির হা উঠিলেন, তখন গ্বডাঁবতঃই তাঁহাদের এমন এক- 
স্থানে যাইবার ইচ্ছা হুইল, যেখানে ছুঃখমন্পরবশৃন্ট কেবল নুখ। 
এই স্থানগুলির নাম ্বর্শ--বেখানে কেবল আনন, যেখানে 
শরীর অজর অমর হইবে, মনও তদ্জরপ হইবে, তীঁহার1 সেখানে 
চিরকাল পিতৃদিগের সহিত বাঁস করিবেন। কিন্তু দীর্শনিক চিন্তার 
অভ্যুদয়ে এইরূপ হ্বর্গের ধারণা অসম্দত ও আনন্তব বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। “অনন্ত একদেশ ব্যাপির়া। বিদ্যমান, এই বাক্যই 
যে ম্ববিরোধী। কোন স্থানবিশেষের অবশ্তই কালে উৎপত্তি ও 
নাশ, সুতরাং তাহাদিগকে অনন্ত স্বর্ণের ধারণ ত্যাগ করিতে 
হইল। তাঁহারা ক্রমশ: বুঝিলেন, এই কল স্বর্গনিবাসী দেবগণ 
এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন) পরে হয় ত কোন সংকর্মবশে 
দেবতা হইয়াছেন; সথতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নাম মান্র। 
বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। 

ইন্দ্র বা বরণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উহার! 
বিভিন্ন পদের নাম। তাহাদের মতে যিনি পূর্বে ইন্দ্র ছিলেন, 
এক্ষণে তিনি আর ইন্ত্র নহেন, তীহার এক্গণে আর ইনদুতপদ 
নাই, আর .একজন এখান হইতে গ্রিরা সেইপদ অধিকার 
করিয়াছেন। সকল দেবতার মম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। 
যে সকল মানুষ কর্মবলে দেবত্বগ্রাণ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, তাছারাই এই সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিঠিত হন। 
বিদ্ধ ইহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাটীন খথেদে দেবগণ সন্ধে 
"এই “অমরত্ব” শঙের ব্যবছার দেখিতে পাই বটে, কিন পরবস্থী 
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কালে উহ! একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, তাহার! 
দেখিতে পাইলেন, এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন 
ভৌতিক বস্ত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্ত যতই স্ক্ম 
হউক। উহা! বতই সুঙ্ হউক না কেন, দেশকাপে উহীর 
উৎপত্তি, কারণ আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। 
দেশ ব্যতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা! অসম্ভব। 
দেশই আকার নির্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট উপাদান_এই 
আকৃতির নিরস্তর পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার 
ভিতরে। আর দ্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকাঁলে সীমাবদ্ধ 
এই ভাবটি উপনিষদের নিয়লিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে” 
শ্যদেবেহ তদমুত্র যছুমূত্র তদছিহ'--“যাহ। এখানে তাহ! সেখানে, যাহ। 
সেখানে তাহ! এখানে ।” যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে 
যে ন্যিম, নেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে, আর, সকল নিয়মের 
চরম উদ্দেশ্ত--বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন রূপ 
পরিগ্রহ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিত্নকূপে পরিবন্তি 
হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়! চূর্ণ বিচুর্ণ হইরা পুনঃ সেই জড়কণার 
পরিণত হইতেছে । যে কোন বস্তর উৎপত্তি আছে, তাহারই 
বিনাশ হইয়া থাকে । অতএব যদি স্বর্গ থাকে, ভবে তাহাও 
এই নিয়মের অধীন হইবে । 

আমরা দেখিতে পাই, এই জগ্ততে সর্বপ্রকার সুখের ছায়া- 
স্বরূপ কোন নী কোনরূপ দুঃখ রহিয়াছে । জীবনের পশ্চাতে 
উছছার ছায়ান্বক্পপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহার! সর্বদা এক সঙ্গেই 
 থাকে। কারণ, উহার পরম্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উহার! 
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ছুইট দনপূর্ণ পৃথক্‌ সত্তা নহে, উহীর| একই বস্তার বিভিন্নরপ, 
সেই এক বস্তই জীবন মৃত্যু, দুঃখ নুখ, তাল মন প্রভৃতিরূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মদদ এই ছুইটি যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
বন্ত। আর উহার যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণ! 
একেবারেই 'অসঙ্গত। উহার! বাঁস্তবিকই একই বস্ত্র বিভিন্নূপ 
-উহী। কন ভালন্ূপে, কখন বা! মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে 
মাত। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের 
গ্রভেদ বাস্তবিক মাত্রার তারতমো। আমর! বাস্তবিক দেখিতে 
পাই, একই স্াযুপ্রণীলী ভাল মন্দ উভয়বিধ প্রবাহ বহন 
করিয়। থাকে। কিন্তু স্বায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, 
তাহা হইলে কোনরূপ তন্তৃভৃতিই হইবে না। মনে কর, কোন 
একটি বিশেষ ম্যু পক্ষা্থাতগরস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া 
যে সুখকর অনুভূতি আঁদিত, তাহা! আসিবে না, আবার দুঃখকর 
স্ভৃতিও আসিবে না। এই স্বুখ ছুখ কখনই পৃথক নয়, 
উহার! সর্দদ্দাই যেন একত্র রহিয়াছে। আঁবার একই বস্তু জীবনে 
বিভিন্ন নময়ে কখন সুখ, কখন বাঁ ছুখে উৎপাঁদন করে। একই 
বন্ত কাহারও সুখ, কাহারও দুখে উৎপাদন করে। মাংসভোজনে 
ভোক্তার হুথ হয বটে, কিন্তু যাহার মাংস খাওয়। হয়, তাহার ত 
ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমান 
ভাবে সুখ দিয়াছে। কতকগুলি লোঁক স্থুখী হইতেছে, আবার 
কতকগুলি লোক অন্ুী হইতেছে। এইরূপ চলিবে। অতএব 
স্পষ্টতঃই দেখা গেল, এই ধৈতভাব বাগ্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে 
'কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব ব্ৃতায়ই ইহা বলিয়াছি যে, জগতে 
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এমন অবস্থ। কখন আসিতে পারেনা, যখন সবই ভাগ হী যাইবে, 
মদ কিছুই থাঁকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোধিত আঁশ! 
র্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, 
কিন্ধ, ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্ত উপায় দেখি 
অবশ্ত আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়। দিতে পারে, উহ সত্য ৩: আমি 
বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে পাঁরিতেছি, ' “দিন 
আমি কিরূপে উহা বলিব? জি 
আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই 
এক তর্ক আছে যে, ভ্রমবিকাঁশের গতিক্রমে কাঁলে যাহা কিছু 
অশ্তভ দেখিতেছি, সব চলিয়া! যাইবে, ইহার ফল এই হইবে থেঃ 
এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বতলর পরে এমন এক শময় 
আসিবে, যখন সমুদয় অশ্ুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত্র 
অবশিষ্ট থাঁকিবে। ইহা! আপাতত; খুব অথগুনীয় যুক্তি বলিয়। 
বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছার ইহ] সত্য হইলে বড়ই স্থখে" 
হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দৌষ আছে। তাহা এই 
উহ! শুভ ও অশুভ-_এই ছুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট ব্লিয়! ঘরিয়া 
লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০ আবার এইক্সপ 
নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছেঃ আর এই অপুতটি ক্রমশঃ কমিতেছে 
ও কেবল শুভটি অবশিষ্ট থাকিয়া ঘাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক 
কি তাহাই? জগতের ইতিহাঁদ সাক্ষ্য দিতেছে যে শুভের 
স্তার অশুতও একটি ক্রমবর্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব 
নিন্তরের বাক্তির কথা ধর--দে জলে বাস করে, তাহার 
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ভোগন্থ অতি অল্প, সুতরাং তাহার ছঃখও অল্প। তাঁহার দুখ 
কেবল ইন্জিয়ব্ষয়েই আবদ্ধ। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, 
তবে গে অনুথী হয়। তাঁহাকে গরুর খান্ঠ দাও, তাহাকে 
স্বাধীনভাবে ভ্রণ ও পিকার করিতে দাও, সে সমপর্ণনপ নুখী 
হইবে। তাহার খ ছুখে সবই কেবুল ইন্্রিয়ে আবদ্ধ। মনে 
কর, সেই বাতির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সখ বাঁড়িতেছে, 
তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্ছিয়ে যে নুখ গাইত, এক্ষণে 
দিবৃত্ধির চাঁলন! করিয়া সেই দুখ পাইতেছে। দে এখন একটি 
স্ুনার কবিতা পাঠ করিয়। অপূর্ব সখ আত্বাদন করে। গণিতের 
যে কোন মমস্তার মীগাংসায় ভাহার সারা ভীবন কাটিয়া যায়, 
তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্ধু ইহার সঙ্গে সে 
অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র ঘধ্ত্রণা সে অন্থভব করে নাই, তাহার 
নীযুগণ সেই তীব্র বত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অত্যন্ত হইয়াছে, 
অতএব সে তীৰ মানসিক কষ্টতোগ করে। একটি খুব সোজা 
উদাহরণ লও| তিব্বত দেঁশে বিবাহ নাই, মুতরাং সেখানে 
প্রেমের ঈর্যাও নাই, কিন্ত তথাপি আমর! জানি বিবাহ অপেক্ষা" 
কত উন্নত সমাজের পরিচায়ক | তিব্রতীর! নিষ্ক স্বামী ও 
নি ্ীর বিশুদ্ধ দামপতাপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্ত তাহারা 
একজন জর বাত্রষ্টা হইলে অপরের মনে যে কি ভয়ানক ঈর্ষা_ 
কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও জানে না। 
একপক্ষে এই উচ্চ ধারণায় সুখের বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু অপর দিকে 
ইহাতে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল | 


তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর-পৃথিবীতে ইহার 
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এখানে কি প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহাও রা 
কর। অগ্ঠান্ত জাতির তুলনায় এদেশে পাগলের সংখ্যা কত 
অধিক। ইহার কারণ, এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি 
তীব-অতি প্রধল। এখানে লোঁককে সর্বদাই উচু চাল 
বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা 
খরচ কর, একজন তাঁরতবাসীর পক্ষে তাহ! সারাজীবনের 
সম্পন্বিন্বপ। আর তোমরা অপরকে উপদেশ দিতে পাঁর 
না যে, উহ! অপেক্ষা অল্প টাঁকাঁয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার 
চেষ্টা কর, কারণ, এখানে পারিপার্থিক অবস্থাই এইরূপ যে, 
স্থানবিশেষে এত টাকাঁর কমে চলিবেই না নতুব! সামাজিক চক্রে 
* তোমায় নিশ্পিষ্ট হইতে হইবে । এই সাঁমাঁজিক চক্র দিবারাত্র 
ঘুরিতেছে- উহ বিধবাঁর অশ্রু বা অনাথ অনাথাঁর চীৎকাঁরে কর্ণ- 
পাতও করিতেছে না। তোমাকেও এই সমাঁজে অগ্রসর হইয়া 
চলিতে হইবে, নতুবা তোমাকে এই চক্রের নিয়ে নিষ্পিষ্ট হই' * 
হইবে। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থ।। তোঁমাদের ভোগের ধারণাও 
অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও 
অস্থাস্ঠ সমাজ হইতে লোকের অধিক আকর্ষণের বস্ত। তোমাদের 
ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের এরূপ 
ভোগের উপকরণ অল্ল, তাহার্দের আবার তোমাদের অপেক্ষা 
অল্প ছঃখ। এইরূপই তুমি সর্বত্র দেখিতে পাইবে। তোমার 
মনে যতদুর উচ্চাঁভিলাধ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ 
আবার সেই পরিমাণেই অন্থ। একটি যেন অপরটির ছায়া- 
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স্বরপ। অগ্তভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্ত 
ভাহার সঙ্গে সন্ধে শুভ চলিয়| যাইতেছে, ইহাঁও বলিতে হইবে 
কিন্তু বাস্তুবিক' যেমন দুধে একটিকে কমিতেছে। তেমনই কি আবার 
অগর দিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না? বাস্তবিক কথা এই, 
হুখ বদি যোগখড়ির নিমানারে বাড়িতে থাকে, তাহ! হইলে 
দুঃখ গুণখড়ির নিয়মানগারে বাড়িতেছে, বলিতে হইবে। ইহার 
| নামই মায়া। ইহা কেবল নুখবাদিও নহে) কেবল ছুখেবাদও নহে। 
 বেছান্ত কহেন না যে) জগৎ কেবল ছুঃখময়। এপ বলাই তুল । 
আবার এই জগৎ থে হচ্ছে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। 
বালকদিগকে এই স্গৎ কেবল মধুয়-_-এখানে কেবল সুখ, এখানে 
কেবল ফুল, এখানে কেবল ৌনর্ঘ, কেবল মধু-এরপ শিক্ষা 
দেওয়। ভুল। আমর সারা জীবনটাই এই ফুলের স্বপ্ন দেখিতেছি। 
আবার কোন একজন বাক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক দুঃংখভোগ 
করিয়াছে বলিয়। সবই ছুঃখময় বলাও তেমনি তূ। জগৎ এই 
দৈতভাবপূর্ণ ভালমনের খেলা! । বেদান্ত আবার ইছার উপর অার 
এক কথ! বলেন। মনে করিও না! যে, ভাল মনা দুইটি সপূর্ণ পৃথক 
বন্ত, বাস্তবিক উহার একই বন্ধ, সেই এক বন্ধই ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
ভি ভি আঁকারে আবিভূর্ত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ডিন ভি 
ভাব উৎপাদন করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্ধাই 
এই, এই আপাঁতভিতরগ্রতীয়মান বাহতরগতের মধ্যে এত 
আবিষ্কার করা। পারণীকদের মত এই বে, হুইটি দেবতা 
মিণিয়া জগৎ স্টি করিয়াছেন) এ মতটি অবগ্ত অতি অনুমনত 


নের পরিচায়ক। তাহাদের মতে ভাগ দেখত] ধিনি, তিনি মব 
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নুখ বিধান করিতেছেন, আর অসৎ দেবত| সব অসৎ বিষয় 
বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসস্তব, তাহী। ত স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে ; কারণ, বাস্তবিক এই নিয়মে কাধ্য হইলে প্রত্যেক 
প্রার্কৃতিক নিয়মেই দুইটি করিয়া অংশ থাঁকিবে--কখন একজন 
দেবতী। উহা! চাঁলাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন আবার আর 
একজন আঁদিয়৷ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রন্কতপক্ষে আমরা 
দেখিতে পাই, যে শক্তি আমাদিগকে আমীদের খান্ত দিতেছে, 
আবার তাহাই দৈবছ্রব্বিপাক দ্বীরা অনেক লোককে সংহার 
করিতেছে । এই' মত শ্বীকীরে আর একটি গোল এই যে, একই 
সময়ে ছুই জন দেবতা কাঁধ্য করিতেছেন। একত্বানে একজন 
কাহারও উপকার কৰিতেছেন, অপর স্থানে অপরে অগ্থ কাহারও 
অপকাঁর করিতেছেন। অথচ ছুইজনে আপনাদের মধ্যে সামগস্ত 
বজায় রাখিতেছেন-ইহ| কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্ত এ মত 
জগতের ছৈততত্ব প্রকাঁশ করিবার খুব অপরিণত প্রণাঁলীমাত্র_ 
ইহাতে কোন সনেহ নাই। 

এক্ষণে উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা 
হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক। গুলিতে স্কুল তত্বের 
কথ! ছাড়িয়। দিয়! সুঙ্্ম ভাবের দিক দিয় বলা! হয়, জগৎ কতক 
ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে যুক্তিপরম্পরা বিবৃত হইয়াছে, 
তামুসারে ইহাও অসম্ভব। 

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাঁদ বাঁ কেবল ছুঃখবাঁদ 
কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখা| বা যথার্থ বর্ণনা! হয় না। 
কতকগুলি ঘটনা হুখবাদের গৌঁষক, কতকগুলি আবার দুংখ- 
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বাদের। কিন্তু ক্রমশঃ আমর! দেখিব, বেদান্তে সমুদয় দৌষ 
্রস্কৃতির স্বন্ধ হইতে তুলিয়া লইগা আমাদের. নিজেদের উপর 
দেওয়া হইতেছে । আবার উহাতে আমাদিগকে বিশেষ আঁশাও 
দিতেছে। বেদান্ত বাস্তবিক অমঙ্গল অন্বীকার করে না| উহ 
জগতের সমুদয় ঘটনার সর্ববাংশ বিশ্লেষণ করে-কোন বিষয় 
গোপন করিতে চাহে না উহা! একেবারে মানুষকে নিরাশী- 
সাগরে ভাপাইকস দেয় না। উহা অজেয়বাদীও নহে। উহ! এই 
স্ুথদুঃখ-প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর এ 
প্রতীকারোপায় বজ্র তিত্বির উপর প্রতিষঠিত। উহ! এমন 
উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বদ্ধ করিয়া 
দিতে পারে এবং সে যাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে, এমন স্পষ্ট 
অসত্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়৷ দিতে পারে। আমার 
স্মরণ আছে যখন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা 
মরিয়া গেল, তাহাতে সে অতি দরিদ্র হইয়। গেল, অনেক পরিবার 
তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই 
বাস্তবিক তাহার প্রধান শন্র। একদিন একজন ধর্মযাজকের 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে দে তাহার নিঞ্জ দুঃখের কাহিনী বলিতে 
লাগিল--তিনি তাহাকে দাত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, যাহা 
হইতেছে, সবই মঙ্গল? যাঁহা কিছু হয়, সব ভালর অদ্ই হয়।” 
পুরাতন ক্ষতকে সোনার কাপড় দিয়! মুড়িয়! রাখা যেমন, ধর্ম 
যাজকের পূর্বোক্ত বাক্যও ঠিক তত্রপ। ইহা আমাদের নিজেদের 
দর্বলতা। ও অজ্ঞাঁনের পরিচয় মাত্র । ছয় মাঁস বাদে সেই ধর্ম 
যাকের একটি সন্তান হইল, তদ্ুপরক্ষে যে উৎসব হইল, তাহাতে 
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সেই ঘুধাঁটি নিমস্্রিত হইল। ধর্যাজকটি ভগবানের উপাসনা 
আরস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,-“ঈশ্বরের কৃপার জগ্ট তাহাকে 
ধন্যবাদ।” তথন যুবকটি উঠিয়া! বলিলেন, 'সে কি বলিতেছেন__ 
তীাহীর কৃপা কোথা? এ যে ঘোর অভিশাপ।” ধর্মযাজক 
জিজ্ঞাসিলেন, “সে কিরূপ?" যুবক উত্তর দিল, যখন আমার 
পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহ! আপাতত: অমঙ্গল হইলেও উহাকে 
মল বনিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সন্তানের জম্মও আপাতিতঃ 
মঙ্গলকর বলিয়া গ্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা 
আমার চক্ষে মহা অমঙ্গল বলিয়! বোঁধ হইতেছে।” এইরূপ ভাবে 
জগতের দুঃখ অনঙ্গপ্ের বিষন্ন চাঁপিয়! রাখাই কি জগতের ছুঃখ- 
নিবারণের উপার ? নিজে. ভাল হও এবং যাহার কষ্ট পাইতেছে, 
তাহাদের উপর দয়া গ্রকাশ কর। জোড়াতাড়। দিয়া রাখবার 
চেষ্টা বরিও না, তাহাতে ভবর্ঠেগ আরোগ্য হইবে না। বাস্তবিক 
পক্ষে, আমাদিগকে জগ্গতের বাহিরে যাইতে হইবে। 

এই জগৎ সর্বদাই ভালমনদর মিশ্রণ। যেখানে ভাল 
দেখিবে, জানিবে-তাহার পশ্চাতে মনও রহিয়াছে । কিছ 
এই সমুদ্র ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে--এই সমুদয় বিরোধী ভাবের 
পশ্চাতে. বোোস্ত সেই একত্বকে প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত বলেন, 
মন্দ ত্যাগ কর আবার ভালও ত্যাগ কর। তাই! হইলে বাকি কি 
রহিল? বেদান্ত বলেন, শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহ! 
নছে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিস বাস্তবিক রহিয়াছে, 
ঘাহা। প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা বাস্তবিকই তুমি, যাহ! সর্ঝপ্রকার 
. গুভ ও সর্বপ্রকার অণ্ততের বাহিরে--সেই বস্তই শুভ বা! অপ্ডভরূপে 
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গ্রকাঁশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জাত হও-এতথন, কেবল তখনই, 
তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে। তাঁহার পূর্বে নহে। তা 
হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আঁপাতগ্রতীয়মান 
ব্যক্তভাবগুলিকে আপনার আয়ত্ত কর, তাহ! হইলে তুমি সেই 
সত্যবস্তকে যেরূপে ইচ্ছা! প্রকাশ করিতে পাঁরিবে। তখনই তুমি 
উহাকে শুভরূপেই হউক, আর অশ্ুভরূপেই হউক, যেরূপে টচ্ছা, 
প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজে নিজের 
রদ হইতে হইবে । উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সমুদ্র 
নিয়মের রাজ্যের বাহিরে যাও, কারণ, এই নিয়মগ্ডগি প্রকৃতির 
সর্ধাংশব্যাপী নহে, উহ্বারা৷ তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্যই 
প্রকাশ করে মাত্র। প্রথমে নিজে জ্ঞাত হও যে, তুমি প্রক্কৃতির দাঁ 
নহ, কখন ছিলে না, কথন হইবেও না--প্রককৃতিকে আপাততঃ অনস্ত 
বলয়! মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা! সদীম, উহা! সমুদ্রের 
এক বিন্দুমাত্র, তুমিই বাস্তবিক মমুদ্র্বরূপ, তুমি চন্ত্র সুর্য তারা 
সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহার! 
বুধদমাত্র। ইহ! জানিলে, তুমি ভালমন্দ উভয়ই জয় করিবে। 
তখনই তোমার সমুদয় দৃষ্টি একেবারে পরিবর্তিত হুয়া যাইবে, 
তখন তুমি দীড়াইয়। বলিতে পাঁরিবে, “জল কি নুন্দর এবং অমঙ্গল 
কি অন্তু! 

বেদান্ত ইহাই করিতে বগেন। বেদান্ত বলেন না, সোনার 
পাতে যুড়িয় ক্ষতস্থান ঢাকিয়। রাখ, আর তই ক্ষত পচিতে 
থাকে, আরও অধিক সোনার পাত দিয়া মুড়ি। এই জীবন একটা! 
কঠিন সমন্তা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্তবৎ ছুর্েস্ত গ্রতীত হয়, . 
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তথাপি যদি পার, সাহসপুর্বক ইহার বাঁছিরে যাইব।র চেষ্টা কর-- 
আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্ত গণে শক্তিমান্। বেদান্ত তোমার 
কর্ম্ফলের জন্ত অপর দেবতার উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন না, কিন্ত 
বলেন, তুমি নিজেই তোমার অনৃষ্টের নির্মাতা | তুমিই নিজ কর্ণ- 
ফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চক্ষে 
হাত দিয়া বলিতেছ--অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও-_-আলোঁক 
দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃম্বরূপ-তুমি পূর্ব হইতেই দিদ্ধ। 
এখন আমরা, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পোতি ষ ইহ নানেব পণ্ঠতি” এই 
শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। 

কি করিয়া আমরা এই তত্ব জানিতে পারিব? এই মন 
যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে 
প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল কর যাইতে পারে__যাহাতে 
উহ সেই জ্ঞানের--সেই একত্বের আভাস পায়। তখন সেই 
জ্ঞানই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা! করে। 
“্িথোদকং ছর্গে বৃষটং পর্বধেষু বিদাবতি। এবং ধর্ধান্‌ পৃথক পষ্ঠ" 
স্তানেবাম্ববিধাবতি |” কঠ, ২য় অঃ, ১ম বল্পী, ১৪ প্লোক। “জল উচ্চ 
দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে যেমন পর্ববতসমুহ দিয়! বিকীর্ণভাবে ধাবিত 
হয়, সেইপ যে গুণসমুহকে পৃথক্‌ করিয়। দেখে সে তাহাদেরই 
অন্ুবর্তন করে।” বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মার়াতে পড়িয়া 
বহু হইয়াছে | বহুর জন্থ ধাবমান হইও না|, দেই একের দিকে 
অগ্রসর হও। প্হংসঃ শুচিযহ্রীক্ষপ্ধোতা বেদিষদতিথিদ- 
রোণধৎ। হৃযত্বরসদৃতাঘোমসদজ| গোজা খতজ| অদ্রিজ|! ধতং 
বৃহৎ।” কঠ, ২য় অঃ, ২য়! বল্ল, ২য় প্লোক। “তিনি (সেই আত্মা) 
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আকাঁশবাসী সুধ্য, অন্তরীক্ষবাপী বাধ বেদিবাসী অগ্গি ও 
কলসবাঁপী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে 
আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, ঘজ্ঞে এবং পর্বতে উৎপন্ন হয়েন; 
তিনি সত্য ও মহান “অগ্নিঘৈকো! ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং 
প্রতিরূপো বভৃব। একক্তথা সর্ববভূতান্তরাত্ম! রূপং রূপং প্রতি- 
রূপো বহিশ্চ। বামূ্ধথৈকে। ভুবন প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরণে। 
বভুব। একন্তথ! সর্বতৃতান্তরাত্বা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।” 
কঠ, ২য় অঃ, হয়া! বলী. ৯ম ও ১০ম গ্লোক। “যেমন একই অগ্নি ভুবনে 
প্রবিষ্ট হইয়া দীঁহবস্তর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, 
তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তভেদে সেই সেই বস্তরূপ 
ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই 
বাম তুবনে প্রবিষ্ট হইয় নানাবস্তভেদে তদ্রুপ হইয়াছেন, তেমনি 
মেই এক সর্বভূতের, অন্তরাত্বা। নানাবস্ততেদে দেই দেই রূপ 
হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।” যখন তুমি এই 
একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বে 
নহে। ইহাই প্রকৃত হুখবাদ_সর্বত্র তাহার দর্শন। এক্ষণে 
প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুন্বরূপ অনন্ত আত্ম 
এই নকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখ 
দুখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া ছুঃখতোগ করেন? 
উপনিষর্‌ বলেন, তিনি ছুঃখাচভব করেন না। ুর্্যো যথা সর্ঝন* 
লোকন্ত চক্ষুর্ণলিপ্যতে চাঙ্গুতৈ্বোহদোষৈঃ। একভ্তথ! সর্বতূতান্ত- 
 রাত্মা। ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহঃ।” কঠ, ২য় অ+ বনী, ৯১প 
শ্লোক। দির্বলোকের চক্স্বরূপ হুরধ্য যেমন চক্ষুগ্রণা্থ বাহ অশুচি বন্বর 
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সহিত লি হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্ধভৃতান্তরাতা। জগৎসনন্ধী 
ছঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না, কারণ, তিনি আবার জগতের 
অতীত।” আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই 
গীতবর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে হুধোর কিছুই হয় না। 'একো 
বশী সর্বভূতান্তরাম্ব। একং রূপং বধ! যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহমু- 
গশথন্ত ধীরাস্তেযাং সুখং শাশ্বতং নেতরেযাম্‌।” কঠ, ২য় অঃ, হয়া বল্লী, 
৯২ শ্লোক। “যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভৃতের অস্তরাত্মা, 
যিনি স্বকীয় একরূপকে বহুপ্রকাঁর করেন, তাহাকে যে জ্ঞানিগণ 
আপনাতে দর্শন করেন, তীহাদেরই নিত্য সখ, অন্তের নহে। 
নিত্যোইনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বুনাং যো! বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্বস্থং যেহনুপশ্তত্তি ধীরান্তেষাং শাস্তি: শাখতী নেতরেষাম্‌।/ 
কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ১৩শ গ্লোক। “যিনি অনিত্য বস্তগমূহের 
মধ্যে নিত্য, বিনি চেতনাবান্দিগ্রের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী 
অনেকের কাম্যবস্ত সকল বিধান করিতেছেন, তাহাকে যে জ্ঞানিগণ 
আপনাঁতে দর্শন করেন, তাহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে 
বাহ্‌ আগতে তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? স্ধা চনত বা তারার 
তাহাকে কিরূপে পাইবে? নন তত্র স্থর্ধযো ভাতি ন চন্ত্রতারকং নেম! 
বিছ্যতে। ভান্তি কুতোহয়গ্নিঃ। তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং তন্ত ভাগ! 
সর্বমিদং বিভাঁতি।” কঠ, ২য় অঃ) হয়া বল্লী, ১৫শ শ্লোক। “সেখানে হয 
কিরণ দেয় না, চন্ত্রতারক1! কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাৎমূহও গ্রকাশ 
পা না, এ অগ্নি কৌথায়? সমুদয় বস্ত সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অন্ু- 
প্রকাশিত, তাহারই দীষ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে। উি্মূলে।- 
হ্বাকশাথ এষোহখবখঃ সনাতনঃ। তদের শুত্রং তদ্বক্ম তদেবা- 
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মৃতম্চাতে। তন্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ধে তছু নাতোতি কম্চন। 

এততৈ তৎ।% কঠ, বয় আঃ, ওয় বনী, ১ম গ্লোক। "উর্দূ ও 

নিযগামী শাখাধুক্ত এই চিরন্তন অশ্বতবৃক্ষ ( অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ )- 
রহিয়াছে। তিনিই উজ্জল, তিনিই ব্রহ্ষ, তিনিই অমৃতর্ূপ উক্ত 

হয়েন। সমুদয় লোক তাহাতে আশ্রিত হইয়া রহি্নাছে। কেছই 

তাহাকে অতিজ্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা ।” 

বেদের ত্রাঙ্গন ভাগে নীনাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের 

মত এই যে, এই হ্বর্ণে যাইবার বাঁসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন 

লোকে, বরুণলোকে যাইলেই যে ব্র্মদ্শন হয়, তাহ! নহে, বরং এই 

আত্মার ভিতরেই এই বন্ধদর্শন নুস্পষ্টরূপে হইয়া থাঁকে। ঘথা- 

দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাগ্গ, পরাব 

দশে তথ গন্ধর্রলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রন্ধলোকে ॥ কঠ, ২য় অঃ, 

ভা বল্লী, ৫ম শ্লেক। যেমন আরশিতে লোকে আপনার 

প্রতিবিদ্ব পরিষ্বাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্র্মদর্শন 

হয়। যেমন ম্বপ্পে আপনাকে অল্পষ্টরূপে অনুভব করা যাঁর, ' 
তেমনি পিতৃলোকে রকগার্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার 
রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্বর্বলোকে ব্রহ্ধদর্শন হয়। যেমন আলোক 
ও ছায়।৷ পরস্পর পৃথক্‌, সেইরূপ ব্রদ্ধলোকে বন্ধ ও জগতের 
পার্থক্য স্পষ্ট উপনন্ধি হয়। কিন্তু তথাপি পূর্ণদূপে বহ্ষাদর্শন হয় 
না। অতএব বেধীত্ত বলেন, আমাদের নিজ আত্মাই সর্ধোচ্চ 
স্বর্গ, মানবাত্াই পৃজার জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, উহ! সর্বপ্রকার 
স্বর্গ হইতে শ্রেঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যে ভাবে সেই সত্যকে 
ুষপষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত ল্পষ্ট অনথভব হয় 
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না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদরশন 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাঁহাধ্য হয়, তাহ| নহে। ভারতবর্ষে যখন 
ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাঁস করিলে হয়ত খুব 
পষট বর্ান্থভৃতি হইবে, তাঁহার পর দেখিলাম, তাহা নহে। তাঁর 
পর ভাবিলাম, হয়ত বনে গেলে স্থবিধ! হইবে, তার পর কাশীর 
কথা মনে হইল। সব স্থানই একরূপ, কারণ আগর! নিজেরাই 
নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, 
সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে। উপনিষদ্‌ 
ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্বত্র থাটিবে। যদি 
আমার এখানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, সেখানেও 
এখানকারই মত দেখিব।: যতক্ষণ তুমি ন! পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ 
গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে. যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ 
নাই; আম যদি তুমি তোমার চিন্তদর্পণকে নির্মল করিতে পার, 
তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুতব 
করিবে। অতএব এখানে ওথানে যাঁওয়| বৃথ। শক্তিক্ষয় মাত্র 
সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্ধ্লতাসাধনে ব্যয়িত হয়, 
তবেই ঠিক হয়। নিয়লিখিত গ্লোকে আবার এ ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে। 

'ন মন্দ শে তিষ্ঠতি রূপমন্ত 

ন চক্ষুষ! পশ্ততি কশ্চনৈনং 

হৃদ! মনীষ! মনসাভিরুণ্ডো 

য এতঘিদরমৃতান্তে ভবস্তি।” 

কঠ, ২য় অঃ, ওয়া বল্লী, ৯ম গ্লোক। 
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ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাহাকে চক্ষুত্বার] 
দেখিতে পায় না । হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি 
প্রকাশিত হয়েন। ধাঁছারা এই আত্মাকে জানেন, তাহারা! অমর 
হয়েন। ধাহারা আমার রাঁজযোগের বন্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, 
তাহাদিগের জ্ঞাতার্থে বলিতেছি যে, মে যোগ জ্ঞানযোগ হইতে 
, কিছু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে, 
যথা 25 
খিদা পরাবততি্ন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 
বুদধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তাঁম!হুঃ পরমাঁং গতিম্‌ ॥ 
কঠ, ২ম অঃ, ওয়া! বল্লী, ১০ প্লোক। 
অর্থাৎ যখন সমুদয় ইন্দিয়গুলি সংযত হয়, মানুষ যখন এ 
গুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাঁথে, যখন উহার]! আর 
মনকে চঞ্চল করিতে পারে নী, তখনই যোগী চরমগতি লাভ 
করেন। 
থিদা সর্বে প্রমুচ্ন্তে কাম। যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্ত্যোহমুতো। ভবত্যতর ব্রহ্ম সমশ্সতে ॥ 
যদ সর্ব গ্রভিদ্তস্তে হদয়স্তেহ গ্রন্থয়ঃ | 
অথ মর্ত্যোহমূতো তবত্যেতাবদধানুশাসনম্‌ ॥ 
কঠ, ২য় অঃ, ওয়] বনী, ১৪শ ও ১৫শ শ্লোক। 
“যে ঘকল কামনা মর্ভযজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, 
সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন ম্ত্য অমর হয় ও এখানেই 
্রন্ধকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রস্থিসমূহ ছিন্ন হয়, 
তথন মর্ত্য অমর হয়, এইমাত্র উপদেশ ।” 
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সাধারণত: লোকে বলিয়া! থাকে, বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, 
ভারতীয় সকল ধর্শন ও ধর্মপ্রণাপীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার 
বাছিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্ত পূর্বোক্ত শ্লোক হইতেই 
প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে 
চাহিতেন না, বরং তাহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ, নথ দুঃখ ণ- 
স্থারী। যতদিন আমরা দুর্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে , 
নরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্ত আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সত্য। 
তাহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জ্ৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম 
করা যায় নী। ভবে অব্ত প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। 
পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিনুুরাও সব হাতে হাতড়ে করিতে চান? 
তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। পাশ্চাত্যগণ বলেন, বেশ ভাল 
একথানি বাঁড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছ? সংগ্রহ কর, 
বিজ্ঞানের চর্চ৷ কর, বুদধিবৃত্তির উপ্নতি কর। এইগুলি করিবার 
সময় তিনি খুব কাজের লৌক। কিন্তু হিনুরী বলেন, জগতের 
জান অর্থে আতন্তান--তিনি সেই আত্মজ্ঞানাননে। বিভোর হই? 
থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেবানী 
বক্তা আছেন_-তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন সুন্দর ব্তা। 
তিনি ধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, 
ধর্থের কোন আবস্তকতা নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার 
আমাদের কিছুমাব্র আবস্তকতা নাই। তাহার মত বুঝাইবার 
জন্ত, তিনি এই উপমা গ্রদ্বোগ করিয়াছিলেন £_জগৎরূপ এই 
কমলানেবুটি আমাদের মপ্ুখে রহিয়াছে, উহর সব রসটা আমরা 
বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার নঙ্গে তীহার একবার 
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সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে বলি, আপনার সঙ্গে আমার এক- 


পিউ 


মত, আমারও নিকট এই ফল রহিয়াছে-আমিও ইহার রস- 
টুকু মব লইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল এ ফগটি 
কি, এই বিষয় লইয়া। আপনি মনে করিতেছেন উহাকে 
কমলালেবু--আমি ভাবিতেছি আম। আপনি বোধ করেন, 
জগতে আসিয়া বেশ করিয়। খাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু 


বৈজ্ঞানিক তত জানিতে পারিলেই বস্‌, চুড়ান্ত হইল) কিন্ত 


আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই ধে, উহা! ছাড়া মানুষের 
আর কিছু কর্তব্য নাই। আমার পক্ষে এ ধারণা একেবারে 
অকিঞ্চিৎকর।” ৃ 

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথব! বৈদ্যুতিক 
গ্রবাহ কিরে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই , জীবনের 
একমাত্র কার্য হয় তবে আমি ত এখনই আত্মহত্যা করি। 
আমার সংকন্প--আমি নকল বস্তর মর্বন্থল অঙ্ুন্ধান করিব-- 
জীবনের প্রকৃত রহস্ত কি তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন 
ভিন্ন বিকাণের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে 
চাই। আমি এই জীবনেই সমুদয় রদটি শুষিযা লইতে চাই। 
আমার দর্শন বলে-জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্তই জানিতে 
হইবে-্বর্গ নরক প্রভৃতি সব কুসংস্কার তাড়াইয়া দিতে হইবে, 
যদিও তাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে। আমি 
এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব--উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব_ 
উহ! কি-_তাহা জানিব, শুধু উহ কিরূপে কাধ্য করিতেছে এবং 
'উহার প্রকাশ কি, তাহা জানিবেই আমার তৃথ্চি হইবে না। 
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আমি মক জিনিসের “কেন? জানিতে চাই--একেছন করিয়া হয, 
এই অনুদন্ধান বাণকের! করুক| বিজ্ঞান আরকি? তোমাদের 
একজন বড়লোক বলিয়াছেন, “মিগারেট খাইবার সম যাহ! 
যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিযা। রাখি, তাহাই দিগারেটের 
বিজ্ঞান হইবে।” আব বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের 
বিষয় বটে_ঈশ্বর ইহাদিগকে ইহাদের অনন্ধানে সহায়ত ও 
আশীর্দাদ করুন) কিন্তু যধন কেহ বলে, এই বি্ঞাচ্চাই 
রব, ইহা! ছাড় জীবনের আর কোন উদ্দে্া নাই, তখন সে 
নির্বোধের সায় কথাবার্থা কহিভেছে বুধিতে হইবে বুঝিতে 
হইবে_সে কথন জীবনের যূল রহ্ত জানিতে চে! করে নাই, 
প্রকৃত বত কি, গে দ্ধ সে কখন আলোটন! করে নাই। আমি 
অনায়ামেই তর্কের দ্বার! বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তৌমার ধত 
কিছু জান, দব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিজ্জ বিকাশগুনি 
লইয়া আলোচনা করিতেছে, কিন্ত যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 
গ্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না। অবশ্ত তোমার যা! . 
ভাল লাগে তাহা করিতে তোমায় কেহ বাঁধ! দিতেছে নাঁ কিন্তু 
আমাকে আমার ভাঁবে থাকিতে দাঁও। 

আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার নিজের ভাব ফেট 
মেট কার্যে পরিণত করিয়া থাঁকি। অতএব অমুক কাজের 
বোক নয়, অমুক কাজের লোক, এ সব বাজে কথা মান্র। 
তুমি কাজের লোক একভাবে, আমি আর একভাবে। এক 
রন্কতির লোক আছেন, তহাদিগকে যদি বলা যায়, এক পাস 
ড়া থাকিলে সত্য গাইবে, তবে ভিনি এক পারেই দাড়া 
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থাঁকিবেন। আর এক গ্রক্কতির লোক আছেন--তীহায গুনিয়া- 
ছেন, অমুক জায়গায় দোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতু্িকে 
অসভ্য লোকের বাঁ! তিনজন লোক যাত্রা করিন। দুইজন হয 
ত মারা গেল-একজন কৃতকার্য হইল। সেই বাকি শুনিয়াছেন 
-আত্ম। বলিয়। কিছু আঁছে, কিন্তু দে পুরোহিতব্গের উপর 
উহার মীমাংসার ভার দিয়াই নিশিস্ত। কিন্ত গ্রথমোক্ত ব্যক্তি 
' মোনার জন্ত আদভ্যদদিগের কাছে যাইিতে রাজি নন। তিনি বলেন, 
উহাতে বিপদাশিঙ্কা আছে, কিন্তু বদি তাঁহাকে 'বল! যায়, এভারে্ট 
পর্বতের শিখরে, সমুদ্র মমতলের ৩০,০০০ ফিট উপরে এমন একজন 
আশ্চ্যা দাধু আছেন, যিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, 
অমনি তিনি কাগড় চোগড় অথবা! কিছুমাত্র না লইযাইি একেবারে 
যাইতে এন্তত। এই চেষ্টায় হত ৪০,০৯০ লোক মারা যাইতে 
পারে, একজন কিন্তু সত্য লাঁত করিল। ইহীরাঁও একদিকে খুব 
কাছের লোক--তবে লোবের ভূল হয় এইটুকু, তুমি যেটুকুকে 
জগৎ বল, সেইটুকুই সব, এই চিন্তা করা। তোমার জীবন 
ক্ষণস্থায়ী ইন্জিতোগমান্র উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা 
্রমাগত উত্তরোত্তর দুঃখ আনান করে। আমার গথে অনন্ত স্ব, 
তোমার পথে অনন্ত দুঃখ। 
আমি বগি নাে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, 
তাহা ভ্রম। তুমি নিজে যেরূপ বুবিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে 
পরম মক হইবে-ঘোকের মহৎ হিত হইরে_কিন্ধ ত| বলিয়া 
আমার পক্ষে দোষারোপ করিও না। আমার গথও আমার ভাবে 
আমার গক্ষে কার্যকর পথ। এগ আমরা সকনে নিজ নি 
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প্রণালীতে কার্ধা করি। ইশ্বরেচায় যদি আমরা উভয় দিকেই 
এরূপ কাধের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল। 
আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, ধীহারা বিজ্ঞান ও 
অধ্যাত্মতত্ব উভতয়দিকেই কাজের লোক--আর আঁমি আশী করি, 
ফাঁলে সমুদয় মানবজাতি এই সঞ্চল বিষয়েই কাজের রৌক 
হইবে। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে_সে সময়কি 
হইতেছে, তাহী যদি তুমি লক্ষ্য কর, তৃমি দেখিবে এক কোণে 
একটি বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে। 
এই বুদ্ধ ঘগুলি ক্রমশঃ বাঁড়িতে থাকে-_চার গাঁচটি একত্র হইল, 
অবশেষে সকলগুলি একত্র হই! এক গ্রবল গতি আর্ত হইল। 
এই জগৎও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যজিই যেন এক একটি বুছ, 
আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বৃহদ-সমষ্ট স্বননপ। ক্রমশঃ 
জাতিতে জাতিতে সম্মিলন হইডেছে--আমীর নিশ্চয় ধারণী, এক 
দিন এমন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কোন বন্ত থাকিবে না-_ 
জাতিতে জাতিতে প্রতেদ চলিয়া যাইবে । আমরা ইচ্ছা! করি বা! 
না| করি, আময়া যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তাহা 
একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক 
আমানের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃসনবন্ধ স্বাভাবিক--কিন্ধু আমর! এক্ষণে 
সকলে পৃথক্‌ হয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্ত আসিবে যখন 
এই কল বিভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে গ্রত্যেক ব্যক্জিই 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক 
হইবে-তখন সেই একত্ব, সেই সম্মিলন জগতে ব্যক্ত হইবে। 
তখন সমুদয় জগৎ জীবপুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্যা,দ্বণা, সপ্মিসন 
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8. বিরোধের মধ্য দিয়া আমর! সেই একদিকে চদিতেছি। একটি 
প্রবল নদী দমূদ্রের দিকে চলিতেছে। কু কাগজের টুকরা, 

কুট প্রভৃতি উহাতে ভাদিতেছে। উারা এদিকে ওদিকে 
্ীইবার চে করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবতই 
আমু যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি, আমি, এমন কি, সমু 
প্রতিই ক্ষুত্র ত্র কাগজের টুক্রার স্যার সেই অন্ত পূর্ণতার 
'লাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে-_আমরাঁও এদিক ওদিক 
যাইবার জন্ঘ চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই 
জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে গহুছিব। 
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আমর! দেখিয়াছি, আমরা ছখ নিবারণ করিতে যতই চেষ্টা 
করি না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশই অবগ্ত ছৃপূর্ণ 
থাকিবে! আঁর এই দুখরাঁশি বান্তরিক আমাদের পক্ষে এক- 
রূপ অনন্ত। আমরা অনাদি কাঁল হইতে এই দুখ গ্রতিকারের 
চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তৃবিক উহী যেমন তেমনই রহিয়াছে 
আমরা যতই দুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, তই দেখিতে 
পাই জগতের ভিতর আরও কত দ্ঈথ গুগ্ুভাবে অবস্থান 
করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, দল ধর্ম বলিয়া 
্রাকেন, এই ছুঃখক্রের বাঁহিরে যাইবার একদাত্র উপায় ঈশ্বর 
সকল ধর্মই বলিয়া থাকেন, আন্রকালকার প্রতাক্ষবাদীদে' 
মতানুযারী, জগৎকে যেমন দেখা যাইতেছে তেমনি লইলে, ই£-* 
ঘখ ব্যতীত আর কিছু অবপিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু দক ধর্মই 
বনেন-এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই গঞ্চ- 
ি়গ্রাহ জীবন। এই ভৌতিক জীবন, ইহাই কেবল পর্যাপ্ত নহে 
উহা গ্রকৃত জীবনের অতি সামান্ধ অংশ মার, বাস্তবিক উহ! অতি 
সূল ব্যাপার মাত্র। উহার গচ্চাতে, উহার অতীত প্রণেশে সেই 
অনন্ত রৃহিাছেন, যেখানে ছুঃধের লেশমাত্রও নাই--উহাকে কেহ 
গড) কেহ আল্লা, কেহ জ্িহোভা, কেহ জোভ, কেহ বা আর কিছু 
বিয়া থাকেন। বেদাস্ীর| উহাকে ব্রঙ্ধ বলি থাকেন। কিন্ত 
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ঈগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা বি তার 
মামাদিগকে এই জগতে জীবন ধারণ মিছ এক্ষণে 
ইছার মীমাংস। কোথায়? 

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে, সকল ধর্ণের এই উপদেশে 
মাঁপাততঃ এই ভাবই মনে উদয় হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি 
শেয। প্রশ্ন এই, এই জীবনের দুঃখরাঁশির গ্রতিকার কি, আর 
টাহার যে উত্তর প্রাত্ত হয, তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হয 
£, জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইনার এবমানর প্রতিকার। এ উত্তরে 
আমাদের একটি গ্রাটীন গল্পের কথ মনে উদয় হয়। একটা মশা 
একটি লোকের মাথায় বঙিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু  মশাঁটাকে 
সারিতে গিয়া তাহার মন্তকে এমন তীর আঘাত করিল যে, সেই 
লোকটিও মারা গেল, মশাটিও মরিল। পূর্বোক্ত প্রতিকারের 
উপায়ও ধেন ঠিক সেইরনপ গ্রণালীর উপদেশ দিতেছে। 

জীবন যে ছুংধপূর্ণ, জগৎ যে ছুপূর্ণ, তাহা যে-ব্যক্তি জগ্রথকে 
বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। 
কিন্তু সকর ধর্ম ইহার প্রতিকারের উপায় কি বলেন? তীহারা 
বলেন, জগৎ কিছুই নহে; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে 
যাহা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বাস্তবিক বিবাদ। এই উপায়টিতে 
যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপ- 
দেশ দিতেছে। তবে উহ] কি করিয়া গ্রতিকারের উপায় হইবে? 
তবে কি কোন উপায় নাই? প্রতিকারের আর একটি উপায় যাহা 
কথিত হইয়া থাকে? তাই এই-বোস্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্মে যাহা 
বলিতেছে, তাহ সম্পূর্ন সত্য, কিন্তু  বথার ঠিক ঠিক তাংপর্য্য 
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কি তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক মময় লোকে বিভিন্ন ধর্সমূহের 
উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিয়। থাকে, আর উহ্ারাও & বিষয়ে 
বড় স্পট করি কিছু বলেনা। আমাদের হয় ও মস্তি উভয়ই 
আবগ্তক। হার অবশ্ত খুব শ্রেট- হৃদয়ের ভিতর দিয়া জীবনের 
উচ্চগথে পরিচালক মগান্‌ ভাবসমূহের শ্ছুরণ হই থাকে। হা 
শৃষ্ঠ কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার কিছুমাত্র মস্তি না থাকে 
অথচ একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শত শতবার পছন্দ করি। 
যাহার হায় আছে, ভাহারই জীবন সন্ত, ভাঁহীরই উন্নতি সন্তব, 
কিন্ত যাহার কিছুমাত্র হদয় নাই, কিন্তু কেবল মন্তিষষ। মে শুষতার 
মরিয়া বায়। ৃ 

কিন্তু ইহাও আমর] জানি যে, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা 
পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অন্থথ ভোগ করিতে হয়, কারণ 
তাহার প্রায়ই ভ্রনে পড়িবার অনভাবনা। আনরা চাই_হদয় ও 
মস্তিকষের সম্মিলন। আমার বলার ইহা তাৎপর্য নছে যে, থানিকট! 
হৃদয় ও থানিকট। মস্তি লইয়া পরস্পর সামক্গ্ত করি, কিন্ত 
প্রত্যেক বাক্তিরই অনন্ত হ্বায় ও ভাব থাকুক এবং তাঁহার মঙ্গে 
সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক । 

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই। তাঁহার কি কোন সীমা 
আছে? আগ কি অনন্ত নছে? জগতে অনন্ত পরিমান ভাব- 
বিকাশের এবং তাহার মে গজে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারের 
অবকাপ আছে। উহারা উত্য়েই অনন্ত পরিমাণে আম্ক--উহার! 
উভয়েই মমান্তার রেখায় প্রবাহিত হইতে থাকৃক। 

অধিকাংশ ধর্মহ জগতে যে ছুঃখরাশি বিদ্যণান_-এ ব্যাপারটি 
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বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ, করিনা থাকেন বটে, 
কিন্ত মকলেই বৌধ হয়, একই ত্রমে পড়িয়াছেন, তীহারা৷ মকলেই 
হৃদয়ের দ্বার], ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে 
ছঃখ আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর--ইহা খুব শ্রেঠ উপদেশ 
এবং একমাত্র উপদেশ, সংশয় লাই। “সংসার ত্যাগ কর!” সত্য 
জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে-ভাল পাইতে হইলে 
মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে 
হইবে, এ বহ্বন্ধে কোন মতদৈধ হইতে পারে না। 

কিন্তু বদি এই মতবাদের উহাই তাৎপধ্য হয় যে, পঞ্চেনিয়গত 
জীবন-_ আমরা যাঁহাকে জীবন বলিয়! জানি, আমর! জীবন বলিতে 
যাহা বুঝি, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের 
থাকে কি? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে আমাদের আর 
কিছুই থাকে না। 

যখন আমরা বেদাস্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, 
তখন আমরা এই তত্ব ারও উত্তমরূপে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ 
আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদাস্তেই কেবল এই সমন্তার 
যুক্তিসঙ্গত মীমাংন! পাঁওয়। যায়। এখানে কেবল বেধান্তের প্রত 
উপদেশ কি, তাহাই ঝলিব-_বোন্ত শিক্ষা দেন, জগৎকে বন্স্বরূপে 
দর্শন করিতে। 

বোন্ত, প্রকৃত পক্ষে, জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে 
না। বেদাস্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর 
কোথাও তন্রপ নাই, কিন্তু এ বৈরাগ্গোর অর্থ আত্মহতা। নহে 
নিজেকে শুকাইয়। ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের 
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রন্ধীভাব--জগৎকে আমর! যে ভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন 
জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর, এবং 
উহার প্ররুত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্ন্ধদ্বরূপে দেখ 
বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই 
আমরা! প্রাচীনতম উপনিষদে_বেদান্ত স্বদ্ধে ধাহা কিছু লেখা 
হইয়াছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই আমরা দেখিতে পাই, 
ছিশাবাস্তসিদং সর্বং যত কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ( ঈশ-উঃ-১ম . 
শ্লোক)। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন 
করিতে হইবে ।? 

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; জগতে : 
যে অশ্তভ দুঃখ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি বই 
মঙ্গলনয়, সবই ন্থময়, বা সবই ভবিষ্বাৎ মঙ্গলের জন্য একপ ত্রান্ত 
স্ুথবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর 
অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এইরূপে আমাদিগকে সংসার 
ত্যাগ করিতে হইবে-আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট 
থাকে কি? ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাঁৎপর্ধা 
এই, তোমার স্ত্রী থাঁকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাপ্গিগকে 
ছাড়িয়া চলিয়া! যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই কিন্ত 
স্্রীর মধো তোমায় ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সন্তানসন্ততিকে 
ত্যাগ কর-_ইহার অর্থ কি? ছেলেগুপ্গিকে লইয়৷ কি রাস্তায় 
ফেলিয়! দিতে হইবে--যেমন সকল দেশে নর-পঞ্র! করিয়া থাকে? 
কখনই নহে_উহা। তে পৈাচিক কাঁ-উহা! ত ধর্ম 'নহে। 
তবে কি? সন্তানসন্তরতিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ 
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সকল বস্ততেই, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে-_-সকল অবস্থাতেই সমুদয় 
জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ। কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। 
বেদান্ত ইহাই বলেন; তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, 
তাহা। ত্যাগ কর, কারণ তোমার অনুমান অতি অল্প অনুভূতির 
উপর-খুব সামন্ত যুক্তির উপর--মোঁট কথা, তোমার নিজের 
দুর্বলতার উপর স্থাপিত। এ আহ্ুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর-_ 
আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিভেছিলাম, এভদিন যে জগতে 
অতিশয় আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের স্থষ্ট মিথ্য! জগৎ 
মাত্র! উহা ত্যাগ কর। নয়ন উস্মীনন করিয়া 'দেখ, আমরা 
যেরূপভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই 
উহার অস্তিত্ব সেরূপ ছিল না আমরা স্বপ্নে এন্নপ দেখিতে ছিলাম 
মায়ায় আচ্ছন্ হইয়া আমাদের এরক্প ভ্রম হইতেছিল। অনন্ত- 
কাল ধরিয়া সেই প্রভূই একমাত্র বিগ্কমান ছিলেন। তিনিই 
সন্তানসন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ, তিনিই শ্থামীতে, 
তিনিই ভালয়, তিনিই মনো, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, 
তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে 
বর্তমান। 

বিষম প্রস্তাব বটে! 

কিন্ত বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা! দিতে ও প্রচার 
করিতে চান। এই বিষয় লইয়াই বেদাস্তের আরস্ত। 

আমর! এইরূপে সর্কাত্র ব্রহ্ম দর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও 

ছুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও ন1। আমাদিগকে 
অনুথা করে ফিসে? আমরা যে কোন দুঃখভোগ করিয়| সানি 
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বাসন। হইতেই তাঁহীর উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর 
সেই অভাঁব পূর্ণ হইতেছে না, ফগ-_দুঃখ | অভাব যদি না থাকে 
তবে ছুঃখও থাকিবে ন। যখন আমরা সকল নাঁলনা ত্যাগ করিব, 
তখন কি হইবে? দেয়ালেরও কোন বাঁসন নাই, উহ! কখন ছুঃখ 
ভোগ করে না। সত্য, ক্িশ্ব উহ! কোনরূপ উন্নতিও করে না। 
এই চেয়ারের কোঁন কাঁপন! নাই, উহার কোঁন কষ্টও নাই, কিন্ত 
উহী যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাঁকে। নুখভোগের ভিতরেও 
এক ম্কান্‌ ভাব আছে, ছুঃখভোগের ভিতরেও তাহ। আছে। যি 
সাহস করিয়া বল] যায়, তাহা হইলে ইহা ও বলিতে পারি যে, দুঃখের 
উপকাঁরিতাঁও আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি 
মহতী শিক্ষা হয়। শত শত কাধ্য আমরা জীবনে করিয়াছি, যাহা, 
পরে বোঁধ হয়, না করিলেই তার ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও ধ 
সকল কার্ধা আমাদের মহান্‌ শিক্ষকের কার্ধা করিয়াছে । আমি 
নিজের স্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও 
আননিত, আবার অনেক খার|প কাজ করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত 
--আমি কিছু সৎকাধ্য করিয়াছি বলিয়াও স্বথী, আবার অনেক 
ব্রমে পড়িরাছি বলিয়াও সুখী, কারণ উদাদের প্রত্যেকটিই আমাকে 
এক এক উচ্চ শিক্ষা দিয়াছে। 

আমি এক্ষণে যাহা, তাঁচা আমার পূর্ব কর্ম ও চিন্তাসমষ্টির 
ফলম্বরূপ। প্রত্যেক কা্ধ্য ও চিন্তার একটি না একটি ফল আছে, 
আর আমি মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ দুখে 
কাল কাঁটাইতেছি। তবেই এক্ষণে সমস্তা কঠিন হইয়া পড়িল। 
আমর সকলেই বুঝি, বাঁসনা বড় থারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনা” 
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ত্যাগের অর্থ কি? দরেহযাত্রা নির্বাহ হইবে কিরূপে? ইহার 
উত্তরও ই পূর্বকার মত আপাততঃ পাওয়া যাইবে আত্মহত্যা 
কর। বাঁসনাকে সংহার কর, তার সঙ্গে বাঁনাযুক মানুষটাকেও 
মারিয়। ফেল। কিন্ত ইহার উত্তর এই,--তুমি যে বিষয় রাঁথিবে 
না, তাহা নহে; আবশ্বাকীয় জিনিস, এমন কি, বিলাসের জিনিস 
পর্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্াক 
এমন কি, তদতিরিক্ত জিনিন পর্যান্ত তুমি রাখিতে পাঁর-তাঁহাতে 
কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই 
যে, তোমায় সত্যকে জানিতে হইবে, ইহাকে গ্রতাক্ষ করিতে 
হইবে । এই ধন--ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বাধিত্ের 
ভাব রাঁখিও না। তুমি ত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই 
কেহ নাহ। সবই সেই প্রভুর বসত; ঈশ উপনিধদের প্রথম 
শ্লোকেই যে সর্বত্রই ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন। 
ঈশ্বর তোমার ভোগা ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে থে 
সকল বাসনা উঠিতেছে তাহাতে রহিয়াছেন,। তোগার 
বাসনা থাকাতে তুমি যে থে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, তাহার 
মধ্যেও তিনি, তোমার স্বন্দর বস্ত্রেরে মধ্যেও তিনি, 
তোমার শ্রনদর অলকঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে 
'হইবে। এইরূপে সকল জিনিম দেখিতে আরগু করিলে, 
তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবঞ্তিত হা যাইবে। যদি তুমি, 
তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বন্ত্ে4 তোমার কথ! বার্তায়, 
তোমার শরীরে, তোমার চেহারা়-_সকল জিনিসে ভগবানকে 
স্থাপন কর, তবে, তোঁমার চক্ষে সমুদয় দৃশ্ঠ বদলাইর়া যাইবে 
- ২৬৫ " 


জ্ঞানযোগ 


এবং জগৎ দুঃখময়ন্রপে প্রতিভাত না! হইয়া ম্বর্গরূপে পরিণত 
হইবে । 

“বগা তোমার ভিতরে? $ বেদাস্ত বলেন, উহ পূর্বব হইতেই 
তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর দকল ধর্মেও এই কথা বলিয়া 
থাকে, সকল ম্তাপুরুষই ইহ! বলিয়া থাকেন। “াছার দেখিবার 
চক্ষু আছে, সে দেখুক। যাহার গুনিবার কর্ণ আছে, সে শুন্ুক।? 
উদ পূর্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে বর্তমান আর বেদান্ত শুধু যে 
উহার উল্লেখ মাত্র করেন, তাহ। নহে, ইহ! যুক্তিবলে প্রমাণ 
করিতেও গ্রস্তত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম 
আমরা উহ! হারাইয়াছি, আর সমুদয় জগতে উহা! পাইবার জন্তু 
কেবল কীদিয়া কষ্ট ভূগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু উহ! সর্বদাই 
আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তন্তলে বর্তমান ছিল। এই তত্ব" 
দির সহায়তা। লয়! জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে। 

যদি “সংসার ত্যাগ কর', এই উপদেশ সত্য হয়, আর যদি উহ! 
উহার প্রাচীন স্কুল অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে দাড়ায় এই 
আমাদের কোন কাঞ্জ করিবার আবশ্তক নাই, অলন হই মাটির 
চিপির মত বসিয়! থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন 
কা করিবার কিছুমাত্র আবশ্বকতা নাই, অনৃষটবাদী হইয়া ঘটনা 
চক্রে তাঁড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের হবার! পরিচালিত হইনা 

, ইতস্তত; বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দীড়াইবে। কিন্ত 

, পূর্বেরাক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিকই তাহা নহে। আমাদিগকে 

কাঁধ্য অবস্ত করিতে হইবে । সীধারণ মানবগণ, যাহার। বৃথা বানায় 

ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমীণ, তাহারা। কার্ধোর কি জানে? যে ব্যক্তি 
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নিজের ভাঁবরাশি ও ইন্্রিরগণ দ্বারা পরিচালিত, সে কাধের কি 
বুঝে? সে-ই কাঁজ করিতে পারে, যে কোনরাগ বানা দ্বারা, 
কোনরূপ স্বার্থপরত| দ্বারা পরিচালিত নহে । তিনি কার্য 
করিতে পারেন, ধাহার অন্ত কোন কামনা নাই। তিনিই কাঁজ 
করিতে পারেন, ধার কাধ্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশ। নাই। 
একখানি চিত্র কে অধিক সান্তোগ করে? চিত্রবিক্রেতা, 
না চিতা? বিক্রেতা তাহার হিসাব কিতাব লইয়া বাস্তু, 
তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই সে মগ্র। উ সকল 
বিষয়ই কেবল তাহার মাথায় ঘুরিভেছে। সে কেবল নিলামের 
হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে ও দূর কত চড়িল তাহা শুনিতেছে। 
দর কিরূগ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহ শুনিতেই সে বাস্ত। 
চিন্র দেখিয়া সে আননা উপভোগ করিবে কথন? তিনিই চিত্র 
সম্ভোগ করিতে পারেন, ধাহার কোন বেচ| কেনার মতলব নাই। 
তিনি ছবিথাঁনির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপ- 
ভোগ করেন। এইরূপ সমুদয় বঙ্গাগুই একটি চিত্রশ্বরণ ; যখন 
বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই লোকে জগংকে সস্তোগ 
করিবে, তখন আর এই কেন৷ বেচার ভাব, এই ্রমাত্বক স্বামিত্ব- 
ভাব থাকিবে না। তখন কর্জদাত| নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাঁও 
নাই, জগৎ তখন একখানি নুন্দর ছবিস্বরপ। ঈশ্বর সম্বন্ধ 
নিয়োক্ত কথার মত হুন্দর কথ! আমি আর কোথাও পাই নাই £-_ 
“সে-ই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি--সমুদর জগৎ তীহার কবিতা, উহ, 
অনন্ত আনন্োগ্াসে লিখিত, আর নানা শ্লোকে। নান! ছলে, নান! 
তালে প্রকাশিত ।” বাসনাত্যাগ হইলেই, আঁমরা ঈশ্বরের এই 
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বিশ্বকবিতা পাঠ ও সম্ভোগ করিতে পারিব। তিখন সবই 
্রক্মভাব ধারণ করিবে? আড়াল আবডাল, আনাচ কানাচ, 
সকল গুপ্ত হন্ধকারময় স্থান যাহা আমরা পূর্বে এত অপবিত্র 
ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে সকঙ্গ দাগ এত কৃষ্ঞব্ণ বোধ 
হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভার ধারণ করিবে । তাহারা মকলেই তাঁহাদের 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমর আপনা আপনি 
হাসির আর ভাবির, এই সকগ্ কান্ধী চীৎকার কেবল ছেরে 
খেলা মাত্র, আর আমরা জননীম্বরূপে বরাবর দীড়াইয়া এ খেলা 
দেখিতেছিলাম। 

বেদান্ত বলেন, এইকূপ ভাঁব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক 
কার্ধা করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য করিতে 
নিষেধ করেন ন!, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার ত্যাগ 
করিতে হইবে, এই আপগাতপ্রতীঘমান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে 
হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্বে বল! হইয়াছে_ত্যাগের 
প্রকৃত তাৎপর্যা_ সর্বত্র ঈশ্বরদরশন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে 
পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্ধা করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা! হয়, 
শতবর্ষ বীিবার ইচ্ছা! কর, ধত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, 
ভোগ করিয়া লও, কেবল উহ্বাদিগকে ব্ধন্বক্ূপে দশন কর, 
উহীদিগকে স্বগীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ 
ভীবন ধারণ কর।, এই জগতে দীর্ঘকাণ আননে পূর্ণ হইয়া কায 
করিয়। জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য 
করিলে তুম গ্রক্কত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ 
নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়। নির্বোধের স্তায় সংসারের 
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বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে, সে প্রকৃত পথ পায় নাই, 
তাহার পা পিছলাইয়। গিয়াছে । অপরপিকে, থে ব্যক্তি জগৎকে 
অভিনম্পাত করিয়! বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, 
ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়। ফেলে, নিজের হঁদয় একটি 
শুদ্ধ মরুভূমি করি! ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, 
কঠোর, বীভৎস, শুষ্ক হইয়! যায়, সেও পথ তুপিয়াছে, বুঝিতে 
হইবে। এই ছুইটিই বাড়াবাড়ি __দুইটিই ত্রম--এদিক আর ওদিকৃ। 
উভয়েই লক্ষ্যত্রষ্ট_-উভয়েই পথভ্রষ্ট | 

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কাধ্য কর--সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি 
কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকে ও ঈশ্বরান্ু- 
প্রাণিত, এমন কি, ঈশ্বরন্বরূপ চিন্তা কর-জানিয়া রাখ, ইহাই 
কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র 
জিজ্ঞান্ত_-কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিছ্বমান, তাহাকে লাভ 
করিবার জন্ত আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক 
চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ 
জানিয়া, অবস্ঠ আমাদিগকে কার্ধা করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই 
একমাত্র পথ-আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্ধ্ফপ 
তোমাকে লিগ করিতে পারিবে না। কর্ণুফ্প আর তোমার 
কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা 
যত কিছু ছুঃখ কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বৃথা! 
বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলিতে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থারা উহারা 
পবিত্র ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরগ্থরূপ হইয়া যায়, তখন উহার! 
আদিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। যাহারা এই রহ 
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না জানিয়াছে, ইহা! না জানা পর্যন্ত তাহাদিগকে এই আশ্মুরিক 
ভগতে বাস করিতে হইবে | লৌকে জানে না, এখানে তাহাদের 
চত্ুদ্ধিকে সর্বদ্র কি অনন্ত আননের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা 
তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আুরিক জগতের অর্থ 
কি? বেদান্ত বলেন__অন্ত্ান। 

বেদান্ত বলেন, আমরা অনন্তসলি্পূর্ণ তটিনীর তীরে বিয়া 
তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত থাগ্ছের সম্মুথে বগিয়া আমরা ক্ষুধায় 
মরিতেছি। এই এখানে আননাময় জগৎ রহিয্লাছে। আমর! 
উহ] খুঁজিয়া পাইভেছি নী। আমরা উহার মধো রহিয়াছি। 
উহ] সর্ঝদাতি আমাদের চতুদ্দিকে রিরাছে কিছু আমরা সর্বদাই 
উছাকে অন্ত কিছু বলিয়' ভ্রমে পড়িতেছি। বিভিন্ন ধর্মসকল 
আমাদের নিকট সেই আনন্দময় জগ্গং দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। 
সকল ভ্বদয়ই এই আননাময় জগতের অন্বেষণ করিতেছে | সকল 
জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ধর্ষের ইহাই একমাত্র লক্ষা, 
আর এই আমর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন 
ধর্ম সকলের মধ্যে যে সকগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, তাহা কেবল কথার 
মারপেচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয়। একজন একটি ভাব এক- 
রূপে গ্রকাণ, করিতেছে, আর একজন একটু অগ্তভাবে প্রকাশ 
করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়ত অন্ত ভাষায় 
ঠিক তাহাই বলিতে | তথাপি আমি হয়ত একাকী সুখ্যাতি 
লাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাঁি 
বলিয়া, বলিয়া থাকি, এ আমার মৌধিক মত? | ইহ! হইতেই 
আমাদের জীবনে পরম্পর ঈর্ধাঘেষাদির উৎপত্তি 
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এ সন্ধদ্ধে আবার এক্ষণে নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বল! 
হইল, তাহা মুখে বলা ত খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া! 
আপিতেছি--দর্বত্র বরহ্ধবদ্ধি কর-_সব ব্রহ্গময় হইয়া যাইবে_- 
তখন সমুদয় রিষয় প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু 
যখনই আমি সংসারক্ষেত্রে নামিয়া গুটিকতক ধাক| খাট, অমনি 
আমার ব্রহ্গবুদ্ধি সব উড়িয়া যাঁয়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাঁবিতে 
চলিয়াছি, সকল মান্নষেই ঈশ্বর বিরাজমান--একজন বঙলবান্‌ 
লোক আসিয়া আমায় ধারা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িলাম। 
ঝ1 করিয়া উঠিলাম, রক্ত নাথায় চড়িয়া গেল_ মুষ্টি বন্ধ হইল-_ 
বিচার শক্তি হারাইলাম। একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। 
শ্বতিত্রশ হইল_সেই বাক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া আমি 
ভূত দেখিলাম । জন্মিবামাত্রই উপদেশ পাইতেছি, সর্বত্র ঈশ্বর 
দর্শন কর, সকল ধর্মই ইহ! শিখাইয়াছে_-সর্ববন্ততে, সর্ঝপ্রাণীর 
অভ্যন্তরে, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর। নিউ টেষ্টামেন্টে যীশুধৃষ্টও 
এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা! এই উপদেশ 
পাইয়াছি-কিস্তু কাজের বেলায়ই আমাদের গোল আরম্ভ হয়। 
ঈসগ্-রচিত আখ্যানীবলীর ভিত্তর একটি গল্প আছে। এক 
বৃহৎকায় হুন্দর হরিণ হদে নিজ প্রতিবিদ্ব দেখিয়। তাহার শাবককে 
বলিতেছিল, “দেখ আমি কেমন ব্গবান্, আমার মস্তক অবলোকন 
কর-উহা! কেমন চমৎকার, আমার হস্তপদ অবলোকন কর, 
উহীরা কেমন দু ও মাংসল, আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি।' 
সে এ কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক 
শুনিতে পাইল। যাই শুনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক 
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দুরে দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁফাইতে হাফাইতে শাবকের নিকট 
ফিরিয়া আসিল । হরিণশাবক বলিল, “এই মাত্র তুমি বলিতে- 
ছিলে, তুমি খুব বলবান্--তবে কৃকুরের ডাকে পাঁলাইলে কেন?” 
হরিণ উত্তরে বলিপ, “তাই ত, তাই ত, কুকুর ডাঁকিলেই আমার 
আর কিছু জ্ঞান থাকে না|” আমরাও সারাজীবন তাই 
করিতেছি। আমরা দুর্বল মহ্যুজাতি সন্ধে কত উচ্চ আশ! 
গোষণ করিতেছি, কিন্ত কুকুর ডাঁকিলেই হরিণের মত পলাইয়া 
ঘাই। তাই যদি হইল, তবে এসকল শিক্ষা দিবার কি আবস্তকতা? 
বিশেষ আবগ্তকতী। আছে বুঝিয়। রাখ! উচিত, একদিনে কিছু 
হয়না। 

“আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো। মন্তব্য নিষ্ধযাসিতবাঠ | 
আত্া। মন্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে 
হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ 
দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্ত কীট ভূমিতে বিচরণ করে, 
সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীনবর্ণ আঁকাঁশ দেখিতে 
পায়, কিন্তু উহ আমাদের নিকট হইতে কত--কত দূরে রহিয়াছে 
বল দেখি] ইচ্ছা করিলে ত মন সর্ধন্থানে গমন করিতে 
পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই 
কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও 
এইরূণ। আদশনকল আমাদের অনেক দুরে রহিয়াছে, আর 
আমরা উহ! হইতে কত নীচে পাড়িয়। রহিয়াছি। তথাপি আমর! 
জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্তক। শু!ু তাহাই 
নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদশ থাকাই আবগ্তক। অধিকাংশ 
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বাক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই 
অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়। বেড়াইতেছে। যাহার একটি নি্দি্ 
আদর্শ আছে, সে যদি সহশরটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ 
আদর্শ নাই, সে দশ সহত্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। 
অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাঁগ। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পারি 
শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে-যতদিন না উহ] 
আমাদের অস্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মন্তিক্ষে প্রবেশ করে, 
যতগ্রিন না আমাধের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদ্দিন না উহা 
আমাদের প্রতিশোণিতবিদ্দুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহী 
আমাদের শরীরের অণুতে পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব 
আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মততর শ্রবণ করিতে হইবে । কথিত 
আছে যে, “হৃদয় ভাবোচ্ছাসে পূর্ণ হইলেই মুখ বাক্য উচ্চারণ 
করে”, তব্ধপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হস্তও কার্য করিয়া থাকে। 

চিন্তাই আমাদের কাধ্যপ্রবৃত্ির নিয়ামক। মনকে সর্ধোচ্চ 
চিন্তা বারা পুর্ণ করিয়] রাখ, দিনের পর দিন এ সকল ভাব 
শুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম 
প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, 
ইহা! মানবজীবনের সৌনার্যযস্ববূপ। এরূপ বিফলতা না থাকিলে 
জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার 
চেষ্টা ন|! থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা 
, থাঁকিত না। উহা! না৷ থাকিলে জীবনের কবিত্ব কোথায় থাকিত। 
এই বিফ্লত|, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কখন মিথা! কথ! 
কছিতে শুনি নাই, কিন্ত উহ চিরকাল গরুই থাকে, মানুষ 
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কখনই হয় না । অভএব বাঁর বার অকৃতকার্য হও, কিছুমান্র ক্ষতি 
নাই, সহজ সহ বার & আর্শকে হয়ে ধারণ কর, আর যদ 
সহমবার অকৃতকাধ্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। 
সর্বভৃতে ব্রহ্মদশনই মাহুষের আদর্শ। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে 
দেখিতে কৃতকার্য না হও, অন্ততঃ যাহাকে তি সর্বপেক্ষা ভাল- 
বাম এমন এক ব্যক্তিতে তীহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর-_ 
তারপর তাঁহাকে আর এক বাক্তিতে দর্শনের চেষ্টা কর। এই- 
রূপে তুমি অগ্রমর হইতে পাঁর। আত্মার সম্মুথে ত অনন্ত জীবনটা 
গড়িয়া রহিয়াছে--অধাবদায়দপ্পন্ন হইয়া চেষ্ট। করিপে ভোমার 
বাঁসনা পূর্ণ হইবে। 

'“অনেজদেকং মনসো জবীয়ো। নৈনদ্েবা আগ বন পূ্বমর্ষৎ। 

ভহ্কাবতোহস্তানত্যেতি ভিত, তশ্বিকপপো। মাতরিষ্বা দধাতি ॥ 

তদেজতি তৈজতি তরে তবস্তিকে। 

তাত্তরস্ত সর্বস্ত তু সর্বস্তান্ত বাহৃত; ॥ 

যন্ত সর্বাঁণি তৃতানি আত্মান্তেবানুপশ্থতি। 

সর্ধভৃতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুগ্গতে ॥ 

যন্বিন্‌ সর্ধাণি ভৃভানি আঁট্যৈবাভূদিজানতঃ | 

তত্র কো মোহ; কঃ শোক একত্মনপ্থাতঃ ॥ 

| -_ঈশোপনিষং। ৪--৭ ক্লোক। 

পতিনি অচঙ্গ। এক, মনের অপেক্ষাও জ্রুতগামী ! ইন্জিগপ 
পূর্বে গমন করিয়াও তীহাকে প্রান্ত হয়, নাই। তিনি স্থির 
থাকিয়াও অন্রান্ঠ জ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্তী। তাহাতে 
থাফিয়াই হিরণ্গর্ত লকলের কর্দফণ বিধান করিতেছেন। তিনি 
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চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দুরে তিনি নিকটে, তিনি এই সকলের 
ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। ঘিনি আত্মার 
মধ্যে সর্বভূতকে দন করেন, আবার সর্দতূতে আত্মাকে দর্শন 
করেন, তিনি কিছু গোঁপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে 
অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মস্বরূপ হইয়| 
যায়, সেই একতদশী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের 

বিষয় কি থাকে ?” 
এই সর্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটি প্রধান বিষয়। 
আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন যে আমাদের 
সমুদ্র ছুঃখ অঙ্ঞানগ্রভব, এ মজ্ঞান আর কিছুই নয়--এই বহত্বের 
ধারণা--এই ধারণা যে মানুষে মানুষে ভিন্ন, নর নারী ভিন্ন, যুব 
ও শিশু ভিন্ন, জাতি জাতি হইতে পৃথক্‌, পৃথিবী চনত হইতে পৃথক্‌, 
নর সুধা হইতে পৃথক্‌, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু হইতে 
পৃথক, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল দুধের কারণ। বেদান্ত বলেন, 
এই প্রতেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিক প্রাতিভাসিক, 
উপরে উপরে দেখ যাঁর মাত্র। বস্তুর অন্তত্ভলে সেই একত্ব বিরা্জ- 
মান। যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে 
পাইবে-মান্ষে মানুষে একত্ব, নর নারীতে একত্ব, জাভিতে 
জাতিতে একত্‌, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী রিদ্রে একত্, দেবতা 
মনে একত্ব, সকলেই এক--আর যদি আরও অভান্তরে প্রবেশ 
কর-_দৌথিবে ইতর প্রাণীরা তাহাই। যিনি এইরূপ একত্বদর্া 
হইরাছেন, তাহার আর মোহ থাকে নাঁ। তিনি তখন সেই 
একত্বে পুছিয়াছেন, ধর্পৃবিজ্ঞানে যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। 
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ত্রীহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাঁহার মোহ 
জন্মাইতে পারে। তিনি সবল বস্র আত্যন্তরিক সত্য জানিয়া- 
ছেন, সকল বস্তার রহ্ত জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ 
কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কি বাসনা করিবেন? ভিনি 
মকগ বস্তুর মধ প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরে পছিয়াছেন, 
ফিনি জগতের কে্স্বরূপ, ঘিনি সকল বন্থার এবন্ব শ্বরূপ; উই 
অনন্তর সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ। গেথানে মৃত্যু নাই, 
রৌগ নাই, ছুখ নাই। শৌক নাই, অশান্তি নাই। আছে কেবল 
পূর্ণ একত্ব-পূর্ণ আনন। তখন তিনি কাহীর জন্তু শোঁক 
করিবেন? বান্তবিক সেই কেন্দ্রে দেই পরম মতো প্রকৃতপক্ষে 
মৃত্যু নষ্ট, দুঃখ নাষট, কাহারও জন্য শো করিবার নাই, কাহারও 
জন দুঃখ করিবার নাই। 

সি পরাগাচ্ছৃকমকায়ম্ম্্রাবিরংশুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। , 

কবিষ্নীষী পরিতসবয়ূ্যাথাতথাতৌধর্থান্‌ব্যদধাচ্ছাশ্মতীতাঃ 

সমাভাঃ॥ ঈশ-উপ। ৮ শ্লোক। 

পতিনি চততুদদিক্‌ বেষ্ট করিয়| আছেন, ভিনি উদ্জল, দেইশূন, 
্রণূষ্, সবামুূন্ত, পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিযস্তা, 
সকলের শ্রেঠ ও স্ব) তিনি চিরকালের আন্ত যথাযোগারপে 
সকলের কাম্যবন্ত বিধান করিতেছেন” যাহারা এই অবিষ্াময় 
জগতের উপাসনা করে, তাঁহার! অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা 
এই জগংকে ব্রদ্ধের গায় সত্াজ্ান করিয়া উহীর উপাদন! করে, 
তাহার। অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহার! চিরজীবন এই 
মারের উপাসনা করে, উহ! হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ 
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করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ 
করে। কিন্তু ধিনি এই পরণনুন্দর প্রকৃতির রহন্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, 
ঘিনি প্রক্কৃতির সাহাধ্যে দৈধী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু 
অতিক্রম করেন এবং দৈধী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সস্তোগ 
করেন। 
“হিরণুয়েন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তত: পু্ক্পা বধু সতযধশ্ায দৃষ্টযে॥ 
ঙ্ং রঙ এ রঙ 
তেজো যন্তে রূপং কগ্যাণভমং তত্তে পগ্তামি 
যোহসাবসৌ পুরুষ: দোইহমন্ি॥৮ 
ঈশ-উপ। ১৫। ১৬। 

“হে সুরা, হিরণ? পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। 
সত্যশ্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এই জন্ত তাহ! অপ- 
সারিত কর। ঈ ক্৯ * আমি তোমার পরম রমপীয় রূপ 
দেখিতেছি__ তোমার মধ্যে থে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই ।” 


৭৭ 


অপরোক্ষান্তৃতি 


আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ হইতে পাঠ করিয়। 
শুনাইব| ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কিতপূর্ণ। ছার নাম 
কঠোপনিষ। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, দার এডুইন আবি 
কৃত ইহার অনুবাদ গাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি 
. জগতের কুটি কোথা হইতে হইল। এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জগৎ 
হইতে পাওয়। যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর মীমাংসার নত 
লোকের দুটি অন্ত্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই 
মানুষের গ্্প দধন্ধে অনুগন্ধান আরম্ত হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন 
হইতেছিল, কে এই বাঁহ্জগৎ স্থটি করিল, ইহার উৎপত্তি কি 
করিয়া হইল, ইত্যাদি, কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের 
ভিতর এমন কি বন্ত আছে যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, ঘাহা 
তাহাকে চারাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বাঁ মানুষের কি হয়? পূর্বে 
লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশ: ইহার অন্তরালে যাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল এবং তাঁহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের একজন 
শীমনকর্তী_একজন ব্ক্তি-_একজন মনুষ্য মাত; হইতে পারে 
: শীনুষের গুণরাশি অন্ত পরিমাণে বর্ধিত করিয়া তাহাতে আরো" 
পিত হইয়াছে, কিন্তু কাঁধ; তিনি একটি মনুযামা্। এই 
নীমাংসা কখনই পূর্ণদ্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক 
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সত্য বলিতে পার। আমরা মনুষাদৃ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি আর 
আমাদের ঈশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাধ্যা মাত্র। | 
মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্শজ্র হইল-_গে 
জগৎকে তাহার গঞুর দৃষ্টিতে দেখিবে, দে এই সমস্তার নীমাংমা 
করিতে গিয়া গরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে, সে যে আমাদের 
ঈশ্বরকেই দেখিবে, তাহা না-ও হইতে পারে। বিড়ালের যদ্দ 
দাঁশদিক হয়। তাহারা। বিডাল-জগৎ দেখিবে, তাহার! সিদ্ধান্ত 
করিবে, কোন বিড়ার এই জগৎ শাসন করিতেছে । অতএব 
আমরা দেখিতেছি, দ্বগৎ সনবন্ধে আমাদের ব্যাখা। পূর্ণধাথ্া। নহে, 
আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্ঘাংশম্পর্শা নহে। মানুষ যে 
ভাবে জগৎ সম্বন্ধে ভয়ানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ 
করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাহক্সগৎ হইতে জগৎদবদ্ধে যে 
মীমাংসা লব্ধ হয়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে জগৎ দেখি, 
তাঁহা আমাদের নিজেদের জগৎ্মাত্র, মত্য সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু 
দৃটি ততটুকু । প্ররুত সত্য-সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্িয- 
গ্রাহথ হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি 
যতটুকু পঞ্েন্রি়বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমাদের 
আর একটি ইঞ্জিয় হইল__তাহা হইলে সমুদয় ্্ধাণ্ড আমাদের 
দৃষ্টিতে অবশ্তই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের 
একটি চৌন্বক ইঞ্জিয় হইল, জগতে হয়ত এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি 
আছে, যাহা! উপশন্ধি করিবার আমাদের কোন ইঞ্ছিয় নাই-- 
তখন সেই গুলির উপলক্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্রি়গুলি 
সীমাবদ্ধ-বাস্তবিক অতি নীমাবদ্ধ--আর & নীমার মধ্যেই 
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আমাদের সমুদয় জগ্গৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের 
এই ক্ষুদ্র জগৎসমন্তার মীমাংসাঁ মান্র। কিন্তু তাহা কখন সমুদয় 
মমন্তার মীমাংসা! হইতে পারে না। ইহা ত অসম্ভব ব্যাঁপার। 
যথার্থ বুলিতে গেলে, উহ! কোন মীমাংসাই নহে। কিন্তু মান্য ত 
চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী-সে এমন 
এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের, সকল সমন্তার মীমাংস| 
হইয়া যাইবে। 

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ 
আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্বস্বক্প__ 
যাঁহাকে আমর] ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্ত 
যাহাকে যুক্তিবপে সকল জগতের ভিন্তিভূমি, সকল জগতের 
ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ স্ুত্রত্বরূপ বলিয়া৷ বিবেগন| করা যাইতে পারে। 
যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাঁহাকে 
ইন্জিয়গোচর করিতে নাঁ পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উত্ধ 
অধঃ মধ্যে সর্বপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্বপ্রকার 
অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারিঃ তাহা হইলে 
আমাদের সমন্ত। কতকট! মীমাংসোম্মুখ হইল বলা যাইতে পারে, 
স্থতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মীমাংসা 
পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত, কারণ, ইহা সমগ্র ভাবের 
কেবল অংশবিশেষমাত্র 

অতএব এই সমতার মীমাংসার একমাত্র উপায় জগতের অত্য্তর- 
দেশে প্রবেশ । অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনের! বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাহার যতদুরে যাইতেছেন, ততই সেই 
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অথণ্ড বসত হইতে পিছাইয়। পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের 
নিকটবর্তী হইতেছেন,। ততই উহার নিকট পঙ্থছিতেছেন। 
আমরা! যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই, ততই আমর! যে 
সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার, নিকট উপস্থিত 
হই, আর যতই উহা! হইতে দুরে সরিয়া যাই, ততই আমাদের 
সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্য আরম্ত হয়। এই বাহ্জগৎ সেই 
কেন্দ্র হইতে অনেক দুরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন 
সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বমমন্্রির এক 
সাধারণ মীমাংলা হইতে পারে। যতকিছু ব্যাপার আছে, এই 
জগৎ খুব জোর, তাহার একাংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার 
রহিয়াছে, মনোগগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধি 
রাজ্যের ব্যাপার সকল, এইরূপ আরও কত কত ব্যাপার রহি- 
য়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লইম্লা তাহা হইতে সমুদয় 
জগত্সমস্তার মীগাংসা করা ত অসস্তভব। অতএব আমাদিগকে 
প্রথমতঃ কোথাও এমন একটি কেন্ত্র বাহির করিতে হইবে, যাহ! 
হইতে অস্তান্ত সমুদ্র বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে । তথা হইতে 
আমর! এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব । ইহাই এখন প্রস্তাবিত 
বিষয়। দেই কেন্ত্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে-_এই 
মাহষের ভিতর থে মান্ষ রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্ত্র। 
ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া, মহাপুরুষের দেখিতে পাইলেন, 
জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ত্রঙ্মাণ্ডের কেন্ত্র। যত প্রকার 
অস্তিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত 
হইতেছে। এখানেই বাস্তবিক সমুদয়ের একটি সাধারণ ভূমি_- 
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এখানে দাঁড়াই আমরা একটি সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পাঁরি। অতএব কে জগৎ শাটি' করিয়াছেন, এই গ্রশ্নটিই 
বড় দার্শনিকধুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু 
কাজের নহে। & 

পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথ| বল! হইয়াছে, ইহার ভাষ। বর 
অপক্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছি: | 
তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিযাছিলেন। তাহাতে এই নিয় 
ছিল যে, সর্বস্ব দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর বাহির 
এক ছিল না। তিনি ষজ্ঞ করিয়। খুব মান বশ পাইবার ইচ্ছা 
করিতেন। এদিকে কিন্ত তিনি এমন সকল জিনিস দান করিতে- 
ছিলেন, যাহা! ব্যবহারের সম্পূর্ণ অগ্থপযোগী--তিনি কতকগুলি 
জরানীর, অর্দমৃত, বন্ধ্যা একচচ্ষু, থঞ গাঁতী লইয়া তাহাই ব্রা্ষণ- 
গণকে দাঁন করিতেছিলেন | তাঁহার নচিকেতা নামে এক আল্ল- 
বযঙ্ক পুত্র ছিল। তিনি দেখিলেন, তাহার পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার 
ব্রত পান করিতেছেন না, বরং উহ! ভঙ্গ করিতেছেন, অতএব 
তিনি কি বলিবেন, ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলেন না । ভাঁরত- 
বর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবত। বলিয। বিবেচিত হইম 
থাকেন, সন্তানের! তাহাদের সম্মুথে কিছু বলিতে বা করিতে সাহদ 
পায় না, কেবল চুপটি করিয়! দীড়াইয়। থাকে । অতএব সেই 
বাগক পিতার সম্থুখীন হইয়| সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না 
পারিয়া, তাহাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসিল, 'পিতঃ আপনি আগায় 
কাহাকে দিবেন? আপনি ত যজ্ঞ সর্বন্বরানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।” 
পিতা! অতিশয় বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, “ও কি বলিতেছ বৎস-- 
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পিতা নিজ পুত্রকে দাঁন করিবে - এ কিরূপ কথ11 বালকটি.. 
দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ত্বীহাকে এই প্রপ্ধ করিলেন--তখন, *পিতী 
জুদ্ধ হইয়া! বলিলেন, "তোরে যমকে দিব তাঁর পর আখ্যাম্মিকা 
এই-বাঁলকটি যমের বাড়ী গেঘ। আদি মানব মৃত হইয়! যম" 
দেবতা হন--তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের শীমলকর্তী হইয়া 
ছেন। সাঁধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাহারা যাইস্া ইহার নিকট: 
অনেক দিন ধরিয়া বাঁ করেন। এই যম একজন খুব শুনবন্বভাঁব 
সাধুপুরু্থ বলিয়া বধিত। বাঁলকটি যমলোকে গমন করিলেন। 
দেবতীরাও সময়ে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব. ইহাকে তিন 
দিন তথায় তাহার অপেক্ষায় থাঁকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম. 
বাড়ী ফিরিলেন। 

ঘম কহিলেন, “হে বিদ্বন্‌, তুমি পুজার যোগ্য অতিথি হইয়া 
তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রদ্ধন, 
তোমাকে প্রণাঁম, আমার কল্যাণ হউক! আমি গৃহে ছিলাম না 
বলিয়া আমি বড় দুঃখিত। কিন্ত আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত. 
স্ব্ূপ তোমাঁকে প্রতিদিনের জন্ত একটি একটি করিয়া তিনটি বর 
দিতে প্রস্তত আছি, তুমি বর প্রার্থন। কর।' বালক প্রথম বর 
এই প্রার্থনা করিলেন_-আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার 
প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়। যায়, তিনি আমার প্রতি যেন 
গ্রস্ন হন, আর আপনি আমীকে এগ্বান হইতে বিদায় দিলে, যখন 
পিতার নিকট ধাইব, তিনি আমায় যেন চিনিতে পারেন।, 
যম বলিলেন, “তথাস্্'। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে হ্বর্গপ্রাপক 
বজ্ঞ-বিপেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্বেই 

২৮৩ 


জ্ঞানযোগ 


(দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথ| পাই। 
“তথার্ম সকলের জ্যোতি শরীর, তথায় তাহীর। পূর্ব পূর্ব পিতৃ- 
দিগের সহিত বাদ করেন। ক্রমশঃ অগ্ঠান্ত ভাব আসিল, কিন্ত 
এ সকলে কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তি মানিল না । এই 
বর্গ হইতে আরও উচ্চতর 'কিছুর আবশ্তক। হ্র্গেতধসি এই 
জগতের বাঁস হইতে বড় কিছু ভিন্ন রকমের নহে। জোর একজন 
যুবক, স্ুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ তাঁহাই_-সস্তেগ্ের জিনিস 
অপর্যাপ্ত আর নীরোগ সুস্থ বলি শরীর! উহ! ত এই জড়- 
জগতই হইল, নাহয় আর একটু উচ্চদরের ; আর আমর! পূর্বেই 
যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বেধাক্ত সমন্তার কোন মীমাংস! 
করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বাঁ উহার কি মীমাংস! 
হইবে? অতএব যতই স্বর্পের উপর ম্বর্গ কল্পনা কর না কেন, 
কিছুতেই সমন্তার প্রকৃত মীমাংলা হইতে পারে ন1। যদি এই 
জগৎ এ সমন্তার কোন মীমাংস। করিতে না পারিল, তবে এইরূপ 
কতকগুলি জগৎ কিরূপে উহীর মীমাংস। করিবে ? কারণ, আমাদের 
স্মরণ রাখ! উচিত, স্থুলভূত প্রান্তিক সমুদয় ব্যাঁপারের অতি সামান্ত 
অংশমাত্র। আমর! যে সকল অগণ্য ঘটলাপুঞ্জ বাস্তবিক দেখিয়া! 
খাঁকি, তাহা ভৌতিক নহে। রঃ 

আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ধরিয়াই দেখ না কেন, 
কতটা আমাদের চিস্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাস্তবিক 
' বাছিরের ঘটন| 1 কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই 
“বা বাস্তবিক দর্শন ওস্পর্শ কর? এই জীবন-প্রবাহ কি গ্রব্গ 
এবেগেই চলিতেছে--ইহার কাধ্যক্ষেঅও কি বিস্বৃত-_কিন্ত ইহাতে 
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মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্দ্রিগ্রাহ্থ ব্যাপারসমূহ কি সাান্ত 1 
সবর্বা্ের ভ্রম এই যে, উ£! বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের 
ঘটনাবলী কেবল রূপ-রস-গন্ব-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবন্ধ। কিন্ধ এই 
বর্ণে, যেখানে ঝ্যোতিপ্র দেহ পাইবার কথা, অধিকাংশ লোকের 
তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা হ্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ- 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা] করিতেছেন। বেদের 
প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতার! বঙ্ন্বারা সন্থষ্ট হইয়। লৌককে ত্বর্ণে 
লইয়। যান। সকল ধর্ম আলোচন! করিলে নিঃসংশয়িতভাবে এই 
সিদ্ধান্ত লন্ধ হয় যে, যাহ! কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিভ্ররূপে 
পরিণত হইয়া থাকে । আমাদের পিতৃপুরুষের! ভূর্জ-ত্বকে লিখিতেন, 
অবশেষে তাহারা কাগঙ্জ প্রপ্তত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্ত 
এক্ষণেও ভূরুঘ-ত্বক পবিত্র বলিয়া! বিবেচিত হইয়। থাকে । প্রায় ৯১০ 
সহন্ বর্ষ পুর্বে আমাদের পূর্বপুরুষের! যে কা্ঠে কা্ঠে ধর্ষণ করিয়া 
অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান। যজ্ঞের 
সময় অন্ত কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। 
এসিয়াবাসী আধ্যগণের আর এক শী! সন্বন্ধেও তদ্রুপ এখনও 
তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈছ্যাতাঞ্জি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে 
ভালবাসে । ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, ইহার। পূর্বে এইরূপে অগ্লি: 
সংগ্রহ করিত; ক্রমে ইহারা ছুইথানি কাষ্ঠ ঘধিয়। অগ্লি উৎপাদন 
করিতে শিখিল; পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিশার অন্ঠান্ত 
উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তা'র। ত্যাগ করিল' 
না। সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দীড়াইল। 1 & 

হিক্রদের সন্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্বের পার্চমেন্টে লিখিত 1 
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এখন তাহার! কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চমেন্টে লেখা 
তাহাদের চক্ষে মহ! পবিত্র আচার বণ্রয়া পরিগণিত। এইনপ 
সফল জাতির সন্বদ্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে শুদ্ধাচার বলির। 
বিবেচনা! করিতেছে, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই বঙ্গ 
দেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন লোককে পু্বা- 
পেক্ষা উত্তম প্রগালীতে জীবনযাত্র| নির্বাহ করিতে লাগিব, তখন 
তাহাদের ধারণাঁদকল পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইল: কিন্ত প্রাচীন 
গ্রথাগুলি রহিয়৷ গেল। সময়ে সময়ে গুলির অনুষ্ঠান হইত-_ 
উহ্বর! পবিত্র আচার বলিয়া) পরিগণিত হইত। তৎপরে একদল 
লোক এই বজ্ঞকাধ্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারাই 
পুরোহিত | ইহার! ঘন্ত সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন-- 
যজ্ই তাহাদের যথাপর্বন্থ হর] দাড়াইল। তাহাদের এই ধাঁরণ। 
তখন বদ্ধমূ হইল--ঘেবতাঁরা যজ্ঞের গন্ধ আগ্াণ করিতে আসেন 
যজ্ঞের শক্তিতে জগতে দবই হইতে পারে। বদি নিদিষ্টংখ্যক 
আহৃতি দেওয়া যাঁয়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, 
বিশেষাক্কৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রত্থত হয়। তবে দেবতার] 
সব করিতে পারেন, প্রভৃতি মতবাদের শ্টি হইল। নচিকেত। 
এই জস্তই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজ্জের দ্বার 
স্বপ্রাপ্ধি হইতে পারে। 

তারপর নচিকেতা! তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর্‌ এখান 
হইতেই প্ররুত উপনিষদের আরম্ত। নচিকেতা বলিলেন, «কেহ 
একেছ বলেন, মৃত্যুর পর আত্ম! থাকে, কেহ কেহ বলেন, থাকে না, 
“আপনি আমাকে এই ব্ষিয়ের যথার্থ তত্ব বুঝাইয়। দিন।” 
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যম ভীত হইবেন। তিনি পরম আনন্দের রহিত নচিকেতার 
প্রথমোক্ত বরঘয় পুর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, 
*প্রাচীনকাঁলে দেবতার! এ বিষয়ে সন্ধিপ্ধ হইযাছিলেন। এই , 
হুক ধর্ম নুবিজ্ঞের নহে। হে নচিকেতঃ, তুমি অন্ত ঝোন বর 
প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিও, না-- 
আমাকে ছাড়িয়া দাও” | 

নচিকেতা! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, “হে মৃত্য . 
শুন] যায়-দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন। আর ইহা 
বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে। কিন্ধ আমি তোমার স্তায় এ 
বিষয়ের বক্তীও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্ত বরও 
নাই” ৃ 

যম বলিলেন, “শতামু পুত্র, পত্র, পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অঙ্থ 
প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি 
বাচিয়া থাকিতে ইচ্ছ। কর, ততদিন বীচিয়]! থাক। অন্ক কোন 
কর যদি তুমি ইহাঁর তুল্য মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর, 
অথবা অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা 'কর। অথবা হে নচিকেতঃ, 
তুমি বিস্বৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্বপ্রকার 
-কাম্যবস্তর ভাগী করিব। পৃথিবীতে যে যে কাগ্যবস্্লাত দুর্লভ) 
তাহা প্রার্থনী কর, এই রথাধিরঢা গীতবাদিবরবিশারদা রমপী- 
গণকে মানুষে লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেত:, আমার 
তত এট সকল কামিনীগণ তোমার দেবা করুক, কিন্ত তৃমি মৃত্যু 
-সনবন্ধে জিজ্ঞাস! করিও ন|1” 

নচিকেতা। বলিলেন, “এ সকল বস্ত কেবল দুদিনের অগ্ঠ__ 
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ইহারা ইন্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ ভীহা১ অনন্ত 
কালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এট অঙ্ব রথ 
সীতবা্চ তোমারই থাকুক | মানুষ বিত্দবারা তৃপ্ত হইতে পারে 
নী । তোমাকে যখন দেধিতে হইবে, তখন আমর! বিত্ত চির- 
কানের, জন্ত কি করিয়া রক্ষা করিব? তুমি যতদিন ইচ্ছা! করিবে, 
আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমিযে বর প্রার্থনা করিয়াছি 
ভাঁহাই আমার বরণীয় 

বম এতক্ষণে সহষ্ট হইগ্লেন। তিনি বলিলেন, “পরম কল্যাণ 
(শ্রেযঃ) ও আপাতরমা ভোগ' (প্রেযঃ) এই ছুইটির বিভিন্ন 
উদ্েস্ত--ইহারা' উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি তাহার মধ্যে 
শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন, তাহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য 
ভোগ গ্রহণ করে, সে লক্্যত্র্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়: উভয়ই 
মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে ব্চার করিয়া 
একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বিগ জানেন। তিনি শ্রোযকে 
প্রেযঃ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্তানী ব্যক্তি নিজ 
দেহের স্ৃথের জস্ত প্রেয়ঃকেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ) তুমি 
আপাতরম্য বিষয় সকলের নম্বরত| চিন্তা করিয়। উহীদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়াছ।” এই সকল কথা বলিয়া নচিকেতাকে প্রশংসা 
করিয়া অবশেষে যম তাহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আস্ত 
করিলেন। 

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগা ও নীতির খুব উন্নত ধারণা 
এই প্রাপ্ত হইলাম যে, যতদিন না মানুষের ভোগবাদনা ত্যাগ, 
হইতেছে, ততদিন তাহার হয়ে অত্যক্যোতির প্রকাঁণ হইবে 
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না। যতদিন এই সকল বৃথ| বিষয়-বাঁসন| তুমুল কোলাহল 
করিতেছে, যতদিন উহ্ীর! প্রতিমুহূর্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে 
টানিয়া লইয়। যাইতেছে--লইয়। গিয়া! আমাদিগকে বাহ্‌ প্রত্যেক 
বস্বর, এক বিন্দু রূপের, এক বিন্দু আম্বাদের, এক বিন্দু স্পর্শের 
দাম করিতেছে, ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা 
করি না কেন, লত্য কিরূপে আমাদের হ্গয়ে প্রকাশিত 
হইবে? 

ধম বলিতেছেন, “যে মাত্মার সম্বন্ধে, যে পরলোকতত্সন্থদ্ধ 
তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা বিভ্তমোহে মুঢ় বালকের হ্বায়ে প্রতিভাত 
হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরুলোকের অস্তিত্ব 
নাই, একূপ চিন্তা করিয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে 
আসে।” 

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই 
বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না» এ বিষয়ের বক্তাঁও আশ্চর্য হওয়া 
আবহাক, শ্রোতাও আশ্যধ্য হওয়! আবশ্তক। গুরুরও অন্ভুত- 
শক্তিসম্প্ হওয়া! আবশ্তক, শিষ্যেরও তাহাই হওয়া আবশ্বাক। 
মনকে আবার বুথা তর্কের দ্বার। চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ, 
পরমার্থতত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষপ্ন | আমরা বরাবর 
শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্শেরই একটি অঙ্গ আছে, যাহাতে 
বিশ্বাসের উপর থুব ঝোঁক দেয়। আমর! অন্ধবিশ্বীস করিতে 
শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্ত এই অন্ধবিশ্বীস যে মন্দ জিনিস, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই, কিন্ত এই অন্ধবিশ্বীস ব্যাপারটিকে একটু 
তলাইয়া। বুঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান্‌ সত্য 
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আছে! যাহারা অন্ধবিশ্বীসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক 
উদ্দেশ্ত এই অপরোক্ষান্ৃভৃতি-_-আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা 
করিতেছি । মনকে বুথা তর্কের দ্বার! চঞ্চল করিলে চলিবে নাঃ 
কারণ, তর্কে কথন ঈশ্বরলাত হয় না। ঈশ্বর প্রতাক্ষের বিষয়, 
তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় তর্কই কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর 
স্বাপিত। এই দিদ্ধান্তগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে ন1। 
আমরা পূর্বে যাহ স্থুনিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতক- 
গুলি নিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রথালীকে ঘুক্তি কহে। এই নিশ্চিত 
গ্রত্যক্ষ বিষয়গুলি ন] থাঁকিলে যুক্তি চলিতেই পারে না। বাহৃজগৎ 
সম্বন্ধে যদি ইহা! সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সন্বন্ধেই বাঁ তাহা না 
হইবে কেন? 

আমরা পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমে পড়িয়। থাকি, আমর! জাঁনি-_ 
বহির্ব্্ষয় সমুদয়ই গ্রতাক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্ষিষয় কেহ 
বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মা- 
বলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্ত প্রতাক্ষান্নভৃতির 
দ্বার উহার! লব্ধ হয়। আবার সমুদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষান্থ- 
ভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিৎ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন__ 
তাহা হতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপর হইল। ইহা এজ? 
ঘটন।। আমরা উচ। স্পষ্ট দেখি, গ্াত্যক্ষ করি এবং উহীকে ভিত্তি 
করিয়। রসায়নের সমুদয় বিচার করিয়া থাকি। পদার্থতত্ববেত- 
গণণ্ড তাহাই করিয়া খাঁকেন_সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। 
সর্ধপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি গ্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের 
উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার-যুক্তি করিয়া থাঁকি। কিন্ত 
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আশ্চর্ধোর বিষয়, অধিকাংশ লৌক, বিশেষতঃ বর্তমীনকালে, ভাবিয়া 
থাকে, ধর্মতত্বে কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই--বদি কিছু ধর্শতৰ 
লাভ করিতে হয়, তবে তাহা। বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই লাভ 
করিতে হইবে । কিন্তু বাস্তবিক ধর্ঘদ কথার ব্যাপার নহে--প্রত্যক্ষের 
বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ 
করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে উহ 
বুঝিতে হুইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে৷ 
ইহাই ধর্। যতই চীৎকার কর নাঁ কেন, তাহ! ধর্মী নহে। 
অতএর একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাঁহা বৃথা তর্কের দ্বার! 
প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ, যুক্তি উভয়দিকেই সমান। কিন্ত 
যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি 
কি কখন তাহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের 
অস্তিত্ব আছে, কি নাঁএই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, 
প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের (109819 ) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া 
চলিয়াছে। এইফরপ তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্ত আমরা জানি 
জগৎ রহিরাছে, উহা! চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের 
অন্তান্ত সকল প্রশ্ন সন্ধেও তাহাই-_আমাদিগকে প্রতক্ষান্থভৃতি 
লাভ করিতে হইবে | যেমন বহির্ধিজ্ঞানে, তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও 
আমাদিগকে কতকগুলি পারমাধিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হুইবে। 
তাহারই উপর ধর্ম স্থাপিত হইবে । অবস্তা কোন ধর্ষের যে কোন 
মতই হউক নাঁ, তাহাতেই বিশ্বীস স্থাপন করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক 
দাবীতে কোন আস্থা করা৷ যাইতে পারে না, উহ মন্ুস্যমনের 
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অবনতিসাধক। যে ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে 
বলে, সে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় 
বিশ্বাপ কর, তোমাকেও অবনত করে। জগতের সাধুপুরুঘগণের 
আমাদিগকে কেব্ল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাহার! 
তাহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকগুলি 
সত্য পাইয়াছেন, আমরাও এপ করিলে, তবে আমর। উহা! বিশ্বাস 
করিব, তাঁার পূর্ববে নহে। ধর্দের মোট কথাটাই এই। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে দেখিবে, ধাহার! ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহা- 
দের মধ্যে শতকর1 নিরানববই জন, তাহাদের মনকে বিশ্লেধণ করিয়া 
দেখে নাই, তাহার! সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। অতএব 
ধর্দের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মুল্য নাই। যদ্দি কোন অন্ধ 
বাক্তি দীড়াইয়া বলে, “তোমরা, যাহার] হধোর অস্তিত্বে বিশ্বাদী, 
সকলেই ভ্রান্ত", তাহার কথার যতটুকু মূল্য ইহাদের কথার৪ 
ততটুকু মূল্য। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, 
অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর, 
তাহাদের কথার আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার 
আবশ্যকতা নাই। 

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়। বুঝা এবং অপরোক্ষান্ুভূতির ভ'.. 
সর্ধদ মনে জাগরূক রাখ! উচিত । ধর্ম লইয়! এই সকল গগুগোল, 
মারামাতি, বিবাদ-বিপন্বা্দ তখনই চলিয়। যাইবে, যখনহ আমরা 
বুঝিব, ধন গ্রন্থবিশেষে বাঁ মন্দিরবিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্দ্রিয় 
দ্বারাও উহার অন্বভূতি সম্ভব নহে। ইহা অতীন্তিয় তত্ের 
অপরোক্ষানুভূতি। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর এবং আত্মা! উপলদ্ধি 
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করিয়াছেন, তিনিই প্ররূত ধার্মিক; আর এই প্রতাক্ষানুভূতি 
বিহীন হইলে উচ্চতম ধর্মশীন্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবন্কৃতা করিতে 
পারেন, তাহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন গ্রভে? 
নাই। আমরা। সকলেই নাস্তিক, আমরা তাহা মানিয়া লই না 
কেন? কেবল বিচারপূর্ববক ধর্দের সত্যসকলে সম্মতিদান করিলে 
ধার্দ্িক হওয়া যায় না। একজন খ্রীশ্চিয়ান বা সুদলমান অথবা 
অন্ত কোন ধর্মাবলম্বীর কথ। ধর। গ্রীষ্টের সেই পর্ববতে ধর্মোপদেশ- 
দানের কথা মনে কর। যে কোন ব্যক্তি & উপদেশ কার্ধো পালন 
করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, দিদ্ধ হইয়| যায়, তথাপি 
কথিত হষ্টয়া থাকে, পৃথিবীতে এত কোটি গ্রীশ্চিয়ান আছে। তুনি 
কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে গ্রীশ্চিয়ান? বাস্তবিক ইহার 
অর্থ এই, ইহারা কোন না কোন সময়ে এই উপদেশান্যাদী কার্য 
করিবার চেষ্টা করিতে পাঁরে। ছুইকোটি লোকের ভিত্তর একটি 

প্রকৃত গ্রীশ্চিয়ান আছে কিনা সনোহ। 
ভার্তবর্ষেও এইরূপ কথিত হইয়| থাকে, ত্রিশকোটি বৈদান্তিক 
আছেন। যদি প্রত্যক্ষান্ভৃতিসম্পন্প ব্যক্তি সহস্ে একজনও 
থাঁকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে নার এক আকার ধারণ 
করিত। আমরা! সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহ স্পষ্ট 
স্বীকার করিতে যায়, আমরা তাহার সহিতই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকি। আঁমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম 
আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, কেবল বিচাঁর-্লন্ধ কতকগুলি 
মতের অন্থমোদন মাত্রঃ কেবল কথার কথা--মমুক বেশ ভাল 
বলিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না। ইহাই আমাদের ধর্ম 
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“রব যোজন করিবার সুদ কৌশল, আগরঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, 
নানাপ্রকারে শাস্ত্রের গ্লোক ব্যাখ্যা, এইসকল কেবল পণ্ডিতদের 
আমোদের নিমিত্ত-ধর্ার্থে নহে।” যখনই আমাদের আত্মার 
এই প্রত্ক্ষান্ুভৃতি আর্ত হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ত : হইবে। 
তখনই তুমি ধার্শিক হইবে এবং তখনই, কেবল তখনই, নৈতিক 
জীবনও আরম্ভ হইবে । আমর! এক্ষণে স্বাস্তার পশুদের অপেক্ষাও 
বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমর! এখন কেবল সমাজের 
শাঁনভয়েই বড় উচ্চবাচয করি না। যদি সমাজ আজ বলেন, 
চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি 
হরণীর্থ বাগ্র হইয়া দৌড়াইব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ 
পুলিশ। সামাজিক গ্রতিপত্তিলাপের আশঙ্কাই আমাদের 
নীতিপরায়ণ হইবার অনেকট1 কারণ, আর বাস্তবিক আমর! 
পশ্ুগণ হইতে খুব অল্পই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের 
নিভৃত কোণে বসিয়া! নিজের অন্তরটার ভিভরে অনুসন্ধান করি, 
তখনই বুঝিতে পারি, একথা কতদূর সত্য। অতএব আইস, 
আমরা এই কপটতা৷ ত্যাগ করি। আইস, স্বীকার করি, আমরা 
ধার্শিক নই এবং অপরের প্রতি ঘ্বণা করিবার আমাদের কোন 
অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসন্ন্ধ, 
আর আমাদের ধর্থের প্ররতক্ষান্থভৃতি হইলেই আমর! নীতিপরায়ণ 
হইবার আশ! করিতে পারি। 

মনে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমার 
কাটিয়া টুকর] টুকর! করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার 
অন্তরের অন্তরে কখন একথা বলিতে পারিবে না থে, তুমি দেই 
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দেশ দেখ নাই। অবশ্ত, অতিরিক্ত শারীরিক বলগ্রত্জোগ করিলে 
তুমি মুখে বলিতে পার বটে, আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্ত 
তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি জাহ! দেখিয়াছ) বাহজগৎকে 
তুমি বেনপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও উজ্জপভাবে ধর্ম 
ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে 
নষ্ট করিতে পারিবে না। -তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ত হইবে। 
বাইবেলের কথা, "যাহার এক সর্ষপ পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, দে 
পাহাঁড়কে সরিয় যাইতে বলিলে পাহাড়ি তাহার কথা৷ শুনিবে 
এ কথার তাৎপর্য এই। তখন তুমি শ্বয়ং সত্যত্বরূপ হইয়া 
গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে_কেবল বিচারপূর্ববক 
সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাঁই। 

একমাত্র কথা৷ এই, প্রতাক্ষ হইয়াছে কি? বেদান্তের ইহাই 
মুস্নকথা_ধর্দের সাক্ষাৎ কর--কেবল কথায় কিছু হইবে নাঁ, 
কিন্তু সাক্ষাৎকার কর! বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে 
অতি গুহভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ, তিনি 
প্রত্যেক মীনবহৃদয়ের গুহাতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন, 
সাধুগণ তাহাকে অন্তদৃষ্টি দ্বার! উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তখনই 
তাহারা সখ ছুঃখ উভয়েরই পারে গ্রিয়াছেন, আমরা যাহাকে 
ধর্ম বলি, আমর! যাহাকে অধর্শ বলি, গুভাশুভ সকল কর্ম, সৎ 
অসৎ, সকলেরই পাঁরে গিয়াছেন-ঘিনি তাহাকে দেখিয়াছেন, 
তিনি যথার্থ সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহ! হইলে স্বর্গের 
কথা কি হইল? শ্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহ 
ছুথশৃন্ত ন্বখ। অর্থাৎ আমর চাই-সংসারের সব মুখগুলি, 

২৯৫ 


জ্ঞানযোগ 


উহার দুঃখগুলিকে কেবল বাঁদ দিতে চাঁই। অবশ্ত ইহ! অতি 
স্ন্দর ধারণা বটে, ই শ্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে বটে, 
কিন্তু & ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভ্রমাত্বুক, কারণ, 

পূর্ণ সুখ বা পূর্ণ ছঃখ বলিয়া কোন জিনিস নাই। 
রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন 
জানিলেন, তাহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউও মাত্র অবশিষ্ট 
আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, তবে আম কাল কি করিব? 
ব্লিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা! করিলেন। দশ লক্ষ পাউও তাহার 
পক্ষে দারিদ্র্য কিন্ত আমার পক্ষে নছে। উহা আমার সারা 
জীবনের আঁবশ্তকেরও অতিরিক্ত । বাস্তবিক স্থই বাঁ কি, আর 
ঃথই বা! কি? উহার ক্রমাগত বিভিম্নরূপ ধারণ করিতেছে । 
আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, আমীর মনে হইত, গাড়ী হ্াকাইতে 
পারিলে আমি সুখের পরাঁকা্া লাভ করিৰব। এখন আমার 
তাহা মনে হয়না । এখন তুমি কোন্‌ সুথকে ধরিয়া থাঁকিবে? 
এইটি আমীদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আর 
এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে। প্রত্যেকের 
ছুথের ধারণ। ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, 
সে প্রতিদিন বাঁশখানেক আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে 
হয়ত ভাঁবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিমনির্িত। কিন্তু আমার 
পক্ষে সে বর্গ বড় স্থবিধাকর হইবে না। আমরা পুনঃপুনঃ আরবী 
কবিতায় পাঁঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্চানে পূর্ণ, 
তাহার নিয় দিয়া নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে । আমি আমার 
জীবনের অধিকাংশ এমন এক দেশে বাঁস করিয়াছি, যেখানে 
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অত্যন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহশ্র সহ ব্যক্তি প্রতি বর্ষে 
অতিরিক্ত জলগ্সাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব আমার বর্গ 
নিয়দেশে নদীপ্রবাহযুক্ত উ্ানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গ 
শু্ভূমিপূর্ণ অধিক বর্ধাশূন্ত হওয়া আবহ্তক। আমাদের জীবন 
সনবন্ধেও তদ্রপ, আমাদের নখের ধারণ। ক্রমাগত বদলাইতেছে। 
যুবক ঘদি ন্বর্ণের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা 
পরমা সুন্দর স্তীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্বক। সেই ব্যক্তিই 
আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্বাকতা থাকিবে ন|। 
আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্ধাতা, আর আমাদের 
প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভ্রিন্ননপ 
ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত 
ইন্দি়সুথ লাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ উন্নতি কিছু 
হইবে নাঁযাঁহারা বিষ়ভোগকেই জীবনের শকমাত্র উদ্দেশ্য বলির! 
বিবেচনা করে, তাহারাই এইরূপ শ্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। 
ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি 
আমাদের চরম গতি? একটু হাঁসিকান্া, তার পর কুকুরের স্তা় 
মৃত্যু? যখন এই সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমর! 
মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাঁহা জান 
না। বাস্তবিক উহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই 
করিতেছ, কারণ, তুমি জান না, প্রকৃত আনন? কি। বাস্তবিক, 
দর্শনশাস্ত্রে আনন্দ তাগ করিতে উপদেশ দেয় না, গ্রকৃত আন? 
কি, তাহাই শিক্ষ। দেঁয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সন্বদ্ধে ধারণ। এই 
যে, উহা! একটি ভয়ানক বুদ্ধক্ষেত্র--সেখানে .সকলে ওডিন 
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(9০৪ ) দেবতার ললগুখে উপবেশন করিয়া থাকে । কিয়ৎকাল 
পরে বস্থবরাহ শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা আপনারাই 
যুদ্ধ করে ও পরস্পরকে থণ্ড বিথণ্ড করিয়া ফেলে কিন্তু এরূপ 
যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতসকল 
আরোগ্য হইব যায়-_তাহারা তখন একটি হলে (13811) গিয়া 
সেই বরাহের মাংস দগ্ধ করিয়! তোতন ও আমোদ প্রমোদ করিতে 
থাকে। তার পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার 
সেইরূপ শিকারাদি হইয়। থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, 
তবে আমাদের ধারণাটি 'না হয় একটু চাক্চিক্যশাঁপী। আমর! 
সকলেই এইরূপ শৃকরশিকাঁর করিতে ভাঁলবাসী_আমরা এমন 
একস্বানে যাইতে চাঙ্ি যেখানে এই ভোগ পুরণমাত্রায় ক্রমাগত 
চলিবে, যেমন এ নরওয়েবাসীরা কল্পনা করে যে, যাহারা শ্বর্ণে যায়, 
তাহার প্রতিদিন বন্ধপৃকর শিকার করিয়া উহা থাই থাকে, 
আবার পরদিন উহা পুনরায় বাচিয়। উঠে। 

দর্শনশান্ত্রের মতে নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন। বলিয়া জিনিস 
আছে, সুতরাং আমরা৷ সাধারণতঃ থে এ্রহিক স্ুথভোগ করিয়। 
থাকি, তাহার সঙ্গে এ সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আনব 
বেদাস্তই কেবল প্রমাণ করেন যে, এই জগতে যাহা! কিছু আননকর 
আছে, তাহা সেই প্রকৃত আননের অংশমাত্র, কারণ, সেই 
্রক্মানন্দেরই বাস্তবিক অন্তিত্ব আছে। আমর! প্রতি মুহূর্তেই সেই 
্রঙ্গানিদ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রদ্গানন্দ বলিম্বা জানি 
না। যেখানেই দেখিবে, কোনরূপ আনন্দ। এমন কি, চোরের 
চৌর্ধা-কাধ্যেও যে আনন, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণাননদ, কেবন 
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উহা কতকগুধি বাহ্বস্তর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে মাত্র। 
কিন্তু উহার উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে 
অমুদয় এহিক আ্ুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ 
করিলেই প্রকৃত আননের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। প্রথমে 
অন্রান মিথ্যা ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ 
হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে গারিব, তখন 
প্রথমে আমর! যাহ! কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাঁম, তাহাই আর এক- 
দ্ূপ ধারণ করিবে, নুতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সমু 
দয়ই__সমুদয় ব্র্ধাওই-ব্রদময় হইয়া যাইবে। তখন সমুঘয়ই 
উদ্ুততাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সমুঘধয় পদার্থকে নৃতন 
আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেইগুলি তাগ 
করিতে হইবেই$ পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাদ পাইলে 
আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অগ্ঠরপে- ব্রহ্গাকারে-_ 
পরিণতরূপে। অতএব আমার্দিগকে সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিতে 
হইবে। এগুলি সেই প্রকৃত বস্র, তাহাকে ম্খই বল আর 
ছুঃখই বল, বিভিন্ন ক্রমমাত্র। “বেদ সকল যাহাঁকে ঘোষণা 
করেন, সকল প্রকার তপন্তা ধাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, 
ধাহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ক্র্মচর্যোর অনুষ্ঠান করে, 
আমি সজ্েপে তাহার সম্বন্ধে তোমায় বলিব, তিনি ও।' বেদে 

এই শুঁকারের অতিশয় মহিম! ও পবিত্রতা ব্যাথাত আছে। 
এক্ষণে যম নচিকেতার প্রশ্ন__মান্গষের মৃত্যুর" পর তাহার 
কি অবস্থা! হয়,_তাহার উত্তর দিতেছেন। “মদাটৈতগ্ঠবান্‌ আত্ম! 
কখন মরেন না, কথন জন্মানও না, ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন . 
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হন না, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও, 
ইনি নষ্ট হন না। হন্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন 
করিতে পারি, অথব1 হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত 
হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যমত্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। 
আত্মা কাহীকে হননও করেন না অথবা শ্বয়ং হতও হন না)” 
এ ত ভয়ানক কথা দীড়াইল্স। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 
'সদাটৈতন্বান্। শবটির উপর বিশেষ লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ 
দেঁখিবে, বেঘান্তের প্রকৃত মত এই যে, জমুধয় জ্ঞান, সমুধ় পবি- 
ব্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথায়ও হঘ়ুত উহার 
বেশী প্রকাঁশ, কোথাও বা৷ কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রতেদ। 
মান্নষের সহিত মানুষের অথব| এই ত্রক্ষাের যে কোন বস্ত্র 
পার্থকা, গ্রকারগত নয়, পরিমাণগত | প্রত্যেকের অন্তরালদেশে 
অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যান্নময়, নিতাশুদ। নিত্য 
পূর্ণ ব্রদ্ধ। তিনিই সেই আত্মা-তিনি পুথাবানে, পাপীতে, 
স্থীতে, দুঃখীতে, সুন্দরে, কুৎসিতে, মন্কৃষ্যে, পণুতে সর্ধপ্র 
এককপ। তিনিই জ্োোতির্রয়। তাহার প্রকাশের তারতম্যেই 
নানারূপ প্রতেদ। কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, 
কাহারও ভিতর বা অল্প কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের 
কোন অর্থই নাই। কাহারও পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার 
শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোশাকের 
ভিতর দয" তাহার শরীরের অল্লাংশ দেখা! যাইতেছে ইহাতে 
শরীরে কোন ভেদ হইতেছে নাঁ। কেবল দেছের অধিকাংশ 
. ৰা অল্লাশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই তে? দেখা যাইতেছে । 
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আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও. মনের তারতম্যানুসারে আত্মায় শক্তি ও 
পবিত্রতা গ্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এইখানেই বুঝি 
রাখা ভাল যে, ব্দোস্তদর্শনে ভালমন্। বলিয়া ছুইটি পৃথক্‌ বন্তুই নাই। 
সেই এক জিনিসই ভাল মন ছুই হইতেছে আর উহাদের মধ্যে 
বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত, এবং বাস্তবিকই কাধ্যক্ষেত্রেও 
আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে জিনিসকে আমি নুখকর 
বলিতেছি, কাল আবার একটু পূর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থ। হইলে 
তাহ! ছুঃখকর বলিয়া ঘ্বণ। করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তির 
বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্তই ভেদ উপলান্ধ হয়, সেই জিনিসটিতে 
বাস্তবিক কোন তেদ নাই। বাস্তবিক তাঁলমদ বলিয়া কোন 
জিনিস নাই। যে উত্তাপ আমার শত নিবারণ করিতেছে, 
তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি আগ্নির 
দোষ হইল? অতএব যদি আতা। শুদধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে 
যে ব্যক্তি অসংকাধ্য করিতে যায়, সে আপনার স্বরূপের বিপরীতা- 
চরণ করিতেছে সে আপনার স্বরূপ জানে না। ঘাতকব্যক্তির 
ভিতরেও শুবন্বভাব আত্ম! বহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে 
আবৃত রাখিয়াছে মীত্র, উহার জ্যোতি; প্রকাশ হইতে দিতেছে 
না। আর যেব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা 
হত হন না। আত্ম! নিত্যা-_কথন তাহার ধ্বংস হইতে পারে না । 
প্অণুর অণুং বৃহতেরও বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানব- 
অদয়ের গুহপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি 
বিধাতার কৃপায় তাহাকে দেখিয়া সকরশোবশূন্ত হন। ঘিনি 
দেংশৃন্ট হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেপবিহীন হইয়াও দেশে 
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অবস্থিতের স্া়_সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইন্সপ 
জানিয়া জানী ব্যক্ষিরা একেবারে দুধ শৃন্ট হছন। এই আত্মাকে 
বন্তৃতাপক্তি। তীক্ষ মেধা বা বেদাধায়ণ দারা লাভ করা! যায় না” 

এই ধে বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না একথা বল! খষিদের 
পক্ষে বড় দাঁহমের কর্ম পূর্বেই বলিয়াছি, খাধিরা চিন্তা্ুগতে 
বড় সাহসী ছিরেন। তাঁহার! কিছুতেই থামিবাঁর গাত্র ছিলেন না। 
হিরা! বেদকে যেন্নপ সম্মানের চক্ষে দেঁখিতেন, খরীশ্চিয়ানর। 
বাইবেলকে কখন দেরূপ ভাবে দেখেন নাই। খ্রীশ্চি্ানের 
ঈশ্বরাপীর ধারণা এই, কোন এচুত্য ঈশ্বরানুগ্রাণিত হইয়া উী 
লিখিযবাছে। কিন্তু হিন্দুদের ধারণ|অগতে যে সকল বিভিন্ন 
পদার্থ ঘহিয়াছে তাহার কারণ-বেদে এ এ বস্তর নাম উদ্লিথিত 
আছে। তাহাদের বিশ্বাস_বেদের দ্বারাই জগৎ হৃষট হইয়াছে। 
॥ জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন হৃষট 
মানর অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেক শব্ই পবিত্র ও 
অনস্তঠ। হৃষ্টিকর্তার সমুদয় মনের ভাঁবই যেন এই গ্রে প্রকাশিত। 
তাহার! এইভাবে বেদকে দেঁখিতেন। এ কার্য নীতিগত 
কেন? না, বেদ উহা! বলিতেছেন। এ কার্চ অন্যায় কেন? 
না, বেদ বলিতেছেন। বেগের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশী শর 
সত্বেও এই খধিগণের মতান্ুসন্ধানে কি মাহস দেখ। তাঁচরা 
বলিলেন, না, বারধার বেপাঠ করিলেও সত্প্লাতের কোন 
মন্তাবনা! নাই। অতএব সেই আত্মা ধাঁহার প্রতি প্রন হন, , 
তাঁহার নিকটেই তিনি নিজন্বক্প প্রঝাশ করেন। কিন্তু হাতে 
এই এক আশক্কা উঠিতে পারে যে, ইছাতেও তাঁহার গক্গপাতিত্ব 
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দোষ হইল। এই জন্ত নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই মঙ্গে কথিত 
হইয়াছে। যাহারা অসৎকর্ম্কারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, 
তাহারা কখন “ইহাকে লাভ করিতে পারে না কেবল ধাহাদের 
হৃদয় পবিত্র, ধীহাদের কাঁধ্য পবিত্র, ধাহাদের ইন্দিঃগণ সংযত, 
তহাদিগের নিকটই সেই আত্মা গ্রকাশিত হয়েন। 
আতা! সন্ধে একটি হুদার উপম! দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে 
রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারী, মনকে রশ্মি এবং ইন্জিযগণকে 
অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, 
যে রথের লাম খুব মজবুত ও সারথীর হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, 
সেই বুখই বিষ্ুুর সেই পরমপদ্দে পৌছিতে পারে। কিন্তু যে 
রথে উন্য়রূপ অশ্বগরণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ রশ্িও 
দূটভাবে সংযত না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ-শা। প্রাপ্ত 
হয়। নকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আতা! চক্ষু অথবা অন্ত কোন 
ইন্ধিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু ধাঁছাদের মন পবিজ্ 
হইয়াছে, তীহারাই তাহাকে দেখিতে 'ান। যিনি শব্ধ, ক্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধের অতীত, ঘিনি অব্য, ধাহার আদি অস্ত নাই, 
িনি প্রকৃতির অতীত) অপরিণামী, তাহাকে তিনি উপলব্ধি 
করেন, তিনি মৃত্যু মুখ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি 
করা বড় কঠিন_এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের স্যায় ছুর্গম। পথ 
বড় দীর্ঘ ও বিপৎনঙ্কুল, কিন্ত নিরাশ হইও না, দুটভাবে গমন 
কর, “উঠ, জাগো, এবং থে পর্যান্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পৌহুছিতে 
পার, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।” 
এক্ষণে দেখিতেছি, সমুদয় উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই 
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অপরোক্ষনভূতি। এততসধন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা এন 
উঁঠবে_-বিশেষতঃ আধুনিক বাক্তিগণের ইহার উপকারিত। 
সন্ধে প্রশ্ন আনিবে_ আরও নানা সন্দেহ আমিবে, কিন্তু এই 
সকলগুলিকেই আমরা দেখিব। আমর! আমাদের পূর্বসংস্কারের 
দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্তব সংস্কারের 
অতিশয় প্রভাব। ধাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের 
এবং মনে ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পুর্বোক্ত 
কথাগুলি মবন্ত অতি কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা উহ! 
শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়! উহার চিন্তঞ্ছকরি, তবে 
উহার আমাদের প্রাণে গীথিয়া যাইবে, আমরা আর এ সকল 
কথা শুনি ভয় গাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্ত দরশনের 
উপকারিতা-কার্ধাকারিত| সমধন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর 
দেওয়া যাইতে পারে! যদি প্রয়োজনবাদীদের মতে সখের অস্বেষণ 
করা অনেকের পক্ষে কর্তব্য হর, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের 
সখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করবে? 
অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়ন্থথের অদ্বেষণ করে, 
কিন্ত আবার এমন অনেক লোক থাঁকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর 
ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহার পানে! 
বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়স্থথে জলাঞ্লি দিয়া কেবল কতিপয় তার 
অবস্থান জানিবার জন্ হয়ত কোন পর্ধবতচুড়ায় বাস করিতেছেন। 
তিনি যে অপূর্ব-সথুখের আত্মা লাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা 
বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাহাকে দেখিয়া হাস্য করিয়।৷ তাহাকে 
পাগল বলিতে পারে। হয়ত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্যন্ত 
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িরিবারও সঙ্গতি নাই। তিনি হয়ত করেক ট্ক্রা রুটি ও একট 
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জল খাইয়াই পর্বতচুড়ায় বলিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
বলিলেন,_“্ভাই কুকুর, তৌমার দুখ কেবল উন্জিয়ে আবদ্ধ; 
তুমি প্র হ্ুখ ভোগ করিতেছব। তুমি উহ] হইতে উচ্চতর মুখ 
কিছুই জান না। কিন্তু আমার পক্ষে ইছাই সর্বাপেক্ষা সুখকর 
আর যদি তোমার নিজের ভাবে মুখ অধ্বেষণের অধিকার থাকে, 
তবে আমার৪ আছে।” এইীকু আমাদের ভ্রম হয় যে আমরা 
সমুদয় জগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমর! 
আমাদের মনকেই সমুদয় জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। 
তোমার পক্ষে ইঞ্জিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক হুখ, 
কিস আমার শ্ুথও ঘে ভীহাঁতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। 
যখন তুমি এ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখনই তৌমার সহিত আমার 
মতভেদ হয়। সাংসারিক ছিতবাদীর সহিত ধর্মবাদীর এই 
প্রভেদ। সাংসারিক হিতবাঁদী বলেন, “দেখ, আমি কেমন স্ুখী। 
আমীর বৎকিঞ্চিৎ আছে, কিন্ত ওসকল তত্ব লইয়া আমি মাথা 
ঘাঁমাই না। উহারা অনুসন্ধানের অতীত। ওগুলির অন্বেষণে 
নাযাইয়া আমি বেশ শ্বথে আছি।% বেশ, ভাঁল কথা। হিতবাঁদি- 
গণ, তোমরা যাহাতে স্বথে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার 
বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতীর কোন অনিষ্ট 
না করিয়। ন্ুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করেন। 
কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া! আমাকে তাহার মতাগ্যায়ী কার্ধয 
করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, যদি এরূপ না কর, তবে 
তুমি মুখখ। আমি বলি, তুমি ভ্রান্ত, কারণ তোমার পক্ষে যাহা 
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সুখকর তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাপধারণে সমর্থ 
হইব নাঁ। যদি, আমাকে কয়েকথণ্ড বর্ণের জন্য ধাবিত হইতে 
হয়, তবে আমার জীবনধারণ করা! বৃথা! হইবে। ধার্মিক ব্যক্তি 
হিতবা্দীকে এই মাত্র উত্তর দ্রিবেন। বাস্তবিক কথা এই, ঘাহাদের 
এই নি্নতর ভোগবাসন! শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধন্ঘ্াচরণ 
সস্তব। আমাদিগকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়। শিথিতে হইবে, 
যতদুর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের 
ইহসংসারে দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে 
পরলোক প্রতিভাত হতে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ দমন্তা আমার মনে উদয় 
হইতেছে । কথাটা! শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহ বাস্তবিক 
সত্য কথা। এই বিষয়ভোগবাদনা কথন কখন মার একরূপ ধাঁরণ 
করিয়া উদয় হয়--তাহাতে বড় বিপদীশঙ্কা আছে, অথচ উহা 
আপাতরমণীয়। একথা তুমি সকল সময়েই শুনিতে পাঁইবে। 
অতি প্রাচীনকাঁলেও এই ধারণ! ছিল-ইহা প্রত্যেক ধর্মববিশ্বাসেরই 
অন্তগগত। উহা এই যে এমন এক সময় আসিবে যখন জগতের 
সকল চুঃখ চলিয় যাইবে, কেবল ইহার নুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে, 
আর পৃথিবী হ্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কথ 
বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন, তেমনই থাকিবে। 
অবশ্ত এ কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু একথা! না বলিয়। ত 
আর পথ দেঁখিতেছি না। ইহা বাতরোগের মত। মস্তক 
হইতে তাঁড়াইয়। দাও, উহ! পায়ে যাইবে। শ্রী স্থান হইতে 
তাড়াইয়! দিলে, অন্ত স্থানে যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন, 
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উহ! কোন মতে সম্পূর্ণ দুর হইবে না। ছুঃখও এইরূপ "অতি 
প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া 
. খাইয়া! ফেপিত। বর্তমানকালে, পরম্পর পরম্পরের মাংস থার 
না! বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে 
প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া 
ফেলিতেছে। অবস্তা ইহা বড় বেশী উন্নতির পরিচার্ক নহে। 
আর তোমরা যাঁহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড় বুৰিয়! 
উঠিতে পারি লী-উহী ত বাঁদনার ক্রমাগত বৃন্ধিমাত্র। যদি 
আমার কোন বিষয় অতি সুস্পষ্টররপে বোধ হয়, তাহা এই যে, 
বাসনাতে কেবল ছুঃখই আনয়ন করে_উহা' ত যাঁচকের অবস্থা 
মাত্র। সর্বদাই কিছুর জন যাচঞাঁকোন দোকানে গিয়া 
কিছু দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাঁ_অমনি কিছু পাইবাঁর ইচ্ছা! 
হয়, কেবল চাই_চাই--সব জিনিস চাই। জমুদয় জীবনটি 
কেবল তৃষ্থাগ্রস্ত যাচকের অবস্থাঁ_বাঁসনার ছুরপনেয় তৃষ্ণা 
যদি বাসনা পুরণ করিবার শক্তি যোগথড়ির নিয়মান্ুসারে বদ্ধিত 
হয়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির নিম়মানুসারে বন্ধিত হইয়া 
থাকে। অনন্ত জগতের সমুধয় স্থছুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। 
সমুদ্রে বদি একটি তরঙ্গ কোথাও উখ্থিত হয়, আর কোথাও 
নিশ্চয়ই একটি গর্ত উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মান্গষের সুখ 
উৎপন্ন হয়। ভবে নিশ্চয়ই অপর কোন মান্গষের অথবা কোন 
পশুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাঁড়তেছে-- 
পশুর সংখ্যা হাঁস হইতেছে। আমর তাহাদিগকে বিনাশ 
করিয়া তাহাদের ভূমি কাঁড়িছা লইতেছি; আমরা তাহাদের 
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সমুদয় থাঠ্াদ্রব্য কাড়িয়। লইতেছি। তবে কেমন করিয়া 
বলিব,_ন্ুুখ ক্রমাগত বাঁড়িতেছে? প্রবল জাতি দূর্বল 
জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্ত তোমরা কি মনে কর, প্রবল জাতি 
বড় স্বথী হইবে? না,তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার 
করিবে । কিরূপে সুখের যুগ আদিবে, তাহা ত আমি বুঝিতে 
পারিনা । এ ত প্রত্যক্ষের বিষয়। আছচুমানিক বিচার হ্বারাও 
আমি দেখিতে পাই, ইহা কখন হইবার নয়। 

পূর্ণতা সর্বদাই অনন্ত । আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্ব্ূপ-_ 
মেই নিস্বরপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। 
তুমি, আমি সকলেই সেই নিজ নিজ অনন্ত্বরূপ অভিব্যক্ত 
করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্যান্ত বেশ কথা, কিন্তু 
ইহা! হইতে কতকগুলি জান্মীন দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত 
দাশনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহ! 
এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর 
ব্ক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমর! পূর্ণ বাক্ত হই, যতদিন 
না আমরা সকলে পূর্ণপুরুষ হইতে পাঁরি। পূর্ণ অভিব্যক্তির 
অর্থকি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ মীমা-- 
অতএব ইছাঁর এই তাৎপর্য ঈীড়াইল যে আমরা অপীমভাবে 
সীম হইব-একথা। ত অসন্দ্ধ প্রলাপমান্র। শিশুগপ এ মতে 
সন্তষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্থ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে 
সথের ধর্ম দিবার জন্য, ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে 
তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জরিত করা হয়--ধন্ম্ের পক্ষে ইহা 
মহাহানিকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব_ ঈশ্বরের 
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অবনত ভাব মাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে-_আদম প্রথমে 
পূর্ণ মানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই 
নাই, যাহাতে বলে না! যে, মানব পূর্বাবস্থা হইতে হীনাবস্থায় পতিত 
হইয়াছে। আমরা হীন হইন্া পণ হইয়। পড়িগ্লাছি। এক্ষণে 
আমরা আবার উন্নতির পথে যাঁইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির 
হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনও অনন্তকে এখানে 
অভিব্যক্ত করিতে পারিব না । আমরা গ্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি, 
কিন্তু মেখিনঃ ইহা অসম্ভব। তখন এমন এক সময় আসিবে, 
যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, 
ততদিন পূর্ণতা লাত অসন্তব। তখন আমরা যে দিকে অগ্রলর 
হইতেছিলাঁম, সেই দিক হইতে ফিরিয়! পশ্চান্দিকে যাত্রা! আরন্ত 

করিব। 
ইহারই নাম ত্যাগ। তখন আমরা যে জালের ভিতর 
পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে 
তখনই নীতি এবং দ়াধর্ধা আরম হইবে। সমুদয় নৈতিক 
অনুশীসনের মুলমন্জ কি? নাহং নাহং, তু তু । আমাদের 
পশ্চাদদেশে যে অনন্ত রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে বহির্জগতে 
বাক্ত করিতে গিয়া এই “অহংএর আকার ধারণ করিয়াছেন। 
তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র “আমি, 'তুমি'র উৎপত্তি। অভিব্যক্কির 
চেষ্টার এই ফলের উৎপত্তি_এক্ষণে এই 'আমিকে আবার 
পিছু হিয়া গিয়। উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। 
তিনি বুঝিবেন, তিনি এতদিন বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি 
আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন, তাহাকে এ চক্র হইতে বাহির 
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হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে 
ফতবার তুমি বল, “নাহং নাহং, তুঁছ তুঁছ/ ততবারই তুমি ফিরি" 
বার চেষ্টা কর, জমার যতবার তুমি অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত 
করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তৌমাঁকে বলিতে হয়--অহং অহং, 
ন তব ইহ] হইতেই জগতে প্রতিদন্িতা সংঘর্ষ ও অনিষ্টের 
উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ-_ অনন্ত ত্যাগ আরম্ত হইবেই হইবে। 
“আমি? মরিয়। যাইবে। আমার জীবনের জন্য তখন কে যব 
করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে সমস্ত 
বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপ ভাবে থাঁকিবার 
বাঁসনা- সর্বদা ইন্তরিয় ও ইন্িযন্ুথে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু 
আনয়ন করে। 

যদি আমরা পণুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে 
& সিদ্ধান্ত লন্ধ হইল: তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, 
পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থা মাত্র। তুমি কেমন করিয়া 
জানিন্পে, তাহা লয়? তোমরা ভান--ক্রমবিকীশবাদের প্রমাণ 
কেবল ইহাই বে, নিশ্নভম হইতে উচ্চতম প্রাণী পধ্যন্ত দকল দেহই 
পরম্পর সর্ৃশ; কিন্তু উহ! হইতে তুমি কি করিয়। সিদ্ধান্ত কর যে, 
নিষ্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম প্রাণী জন্িয়াছে--উচ্চতম হইতে 
ক্রমশ: নিমিতম নহে? ছুই দিকেই সমান যুক্তি--আর যদি এই মত" 
বাদে বাস্তরিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বীম এই যে, একবার 
নি হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হতে নিয়ে যাইতেছে-.ক্রমাগত 
এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে । ক্রমসন্কৌচ-বাদ দ্বীকার না 
করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিরূপে সত্য হইতে পারে? যাহা হউক, 
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বমি যে কথ! বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত" উন্নতি 
হইতে পারে না, তীহ। ইহা! হইতে বেশ বুঝা গেল। 

অবশ্ত "অনন্ত" জগতে অভিব্যক্ত হইতে পাঁরে, ইহা আমাকে 
ঘি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্তু আমর! ক্রমাগত সরলরেখার উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ কথ! 
আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসন্বন্ধ গ্রলাঁপমান্র। 
সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার 
সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় 
আসিবে, যখন উঠ! ঘুরি বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া 
আসিবে । তৌমরা কি গণিতের সেই দ্বতঃসিন্ধ পড় নাই যে, 
সরলরেখ! অনন্তরূপে বন্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্যই 
উহা এইরূপই হইবে, তবে হয় ত পথে থুরিবার সময় একটু এদিক 
ওদিকৃ হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বগাই প্রাচীন ধর্ম 
সকলের মতই ধরিয়া থাকি--যখন দেখি, কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি 
বেদাত্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন_-এই অপূর্ণ জগৎকে 
ভ্যাগ করিয়াই কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই 
নয়। খুব জোর, উহা! সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ 
অন্ুকূৃতি--ছাাধাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইন্জিযস্থথ সম্ভোগ 
করিবার জন্থ দৌড়িতেছে! 

ইন্ত্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ--আমাদের 
প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্তী থাকিপ কেবল আহারপানে মনত থাকা। 
কিন্তু আমাদের আধুনিক দাশনিকের! চেষ্টা করেন, এই সকল 
সুখকর ভাব লইয়। তাহার উপর ধর্শের ছাপ দিতে। কিন্ত এ 
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মত সত্য নহে। ইন্িযের মৃত্যু বিদ্কমান- আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত 
হইতে হইবে। মৃত্যু কখন সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে 
সত্যে লইয়া! যাঁইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত 
জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ। আমরা জীবনের দেই সেই 
মুহূর্ত বাস্তবিক সাঁধুভাবাপন্ন হই ও প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, 
যে যে মুহূর্ত আমর “আমির চিন্তা হইতে বিরত হই। “আমির 
যখন বিনাশ হুয়-_আঁমাঁদের ভিতরের "প্রাচীন মন্থষ্যের মৃত্যু হয়, 
তখনই আমর! সত্যে উপনীত হই। আর বেদাস্ত বপেন_ সেই 
সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ--তিনি সর্বদাই 
তোমার সহিত, শুধু তাহাই নহে, তৌমাতেই বহিম্নাছেন। তাঁহাতেই 
সর্বদা বাদ কর। যদিও ইহ! বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ 
ইহা৷ সহজ হইয়া আসিবে। তখন তুমি দেখিবে, তাহাতে অবস্থানই 
একমাত্র আনন্বপূর্ণ অবস্থা--আর সকল অবস্থাই মৃত্য। আত্মার 
ভাবে পুর্ণ থাকাই জীবন- আর সকল ভাবই মৃত্যুমা্র। আমাদের 
বর্তমান সমুদ্র জীবনটাকে কেবল শিক্ষার জন্ক বিশ্ববিষ্ঠীলয় বলিতে 
পারা যায়। প্ররুত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার 
বাহিরে যাইতে হইবে ! 


৩১২ 


আত্মার মুক্তম্বভাৰ 


আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোটন| করিডেছিলাম, 
তাহা, আমর! এক্ষণে যাহার আলোচন। করিব,_সেই ছান্দোগা 
রুপার অনেক পরে রচিত হইযবাছি। কঠোপনিষদের ভাষা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিষ্ছাপ্রণালীও দর্মাপেক্ষা অধিক 
গ্রণীনীবন্ধ| গ্রাচীনতর উপন্ষ্গুলির তাষা আর একর, 
অতি প্রাচীন-অনেকট| বেদের সংহিতাভাগের ভাঁষার মত। 
আবার উহার মধ্যে আনেক সময় অনেক অনাবস্থক বিষয়ের মধ্যে 
ঘুরিয়া ফিরিয়| ভবে উহার ভিতরের সার মৃতগুলিতে আগিতে 
হয়। এই প্রাচীন উপনিষটতে কর্ণকাণ্াথুক বেদাংশের যথেষ্ট 
প্রভাব আছে-এই কারণে ইহার অর্দাংশের উপর এখনও 
কর্মকাণ্াত্বক। কিন্ত অতি প্রাচীন উপনিষগগি পাঠে একটি 
মহালাভ হই থাকে। মেই লাভ এই যে, এগুলি অধাযণ 
করিলে আধ্যাত্মিক ভারগুণির এতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে গার! 
যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিয্গুলিতে আধাজিক ততগুলি 
অমুদয় একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত-উদাহরণঙথরে আমরা 
ভগবাণীতার উল্লেখ করিতে গারি। এই ভগবাশীতাকে সর্বশেষ 
উপনিষদ বলিয়া ধর! যাইতে পারে, উীতে কর্ণকাখের বেশমান্রও 
নাই। গীতার প্রতি শ্বোক কোন না কোন উপনিষ হইতে 
সংগৃহীতযেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া] নির্দিত 
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হইয়াছে। ফি উহীতে তুমি মল তের বিকাশ দেিতে 
পাইবে না। এই মাধায়রিক তত্ব ক্রমবিকাশ বুঝিবার বধ 
অনেকে বোপাঠের একটি বিশেষ উপকারিত| বনি উন 
করিয়াছেন। বান্তবিকও উহা সত্য কথা) কারণ, বেকে লোকে 
এরূপ পবিত্রতার চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্তান্ত ধর্শাহের 
ভিতর হেরূপ নানাবিধ গোঁজামিল চলিয়াছে, বেদে তাঁহা হইতে 
গায় নাই। বেদে খুব উচ্চতম চিন্তা, আবার অতি নিত 
চিন্তার মমাবেশ -সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সাম 
খুটিনাটি, মকলই 'সপ্লিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্তন 
বা পরিব্ধীন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্ত টীকাকারেরা 
আগিয়া বাখ্যার বলে অতি প্রাচীন ব্িরসমূহ হইতে অভভুত অদ্ভুত 
নৃতন ভাবগকল বাহির করিতে আরম্ভ করিণেন বটে, সাধারণ 
অনেক বণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ব্শকল দেখিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্তু মু যেমন তেমনই রহিয়া গেল-_এই মূলের 
ভিতর উ্রতিহাসিক গণ্ষেণার বিষয় যথেই আছে। আমর! 
জানি, গোকের চিন্তাশক্তি ঘতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার! 
ধর্ম সকলের পূর্বভাব পরিন্তিত করিয়া তাহাতে নৃতন নূতন উচ্চ 
ভাবের সংযোজন করিত থাকে এখানে একটি, ওখানে একই 
নূতন কথ! বসান হয়-_কোথাও বাঁ এক আধটি কথা উঠাইয! 
দেওয়া হয়--তারপর টীকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক 
সাহিত্যে এরূপ কখন করা হয় নাইআর যদি হইয়া থাকে" 
তাহ আওদতেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে 
আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তি্লে যাইতে পারি-_দেখিতে গাই, 
৩১৪ 


আত্মার মু্্ভা 


কি করিয়া ক্র: উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্কুল 
ব্াধিভৌতিক ধারণাসকল হইতে সুঙতর আধ্যাত্মিক ধারণা" 
সকলের বিকাপ হইতেছে_অবপেষে কিরূপে বেদান্ত উহীদের 
চরম পরিণতি হইস্াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার" 
ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায, তবে উপনিষদে ই সকলের, 
বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাযায় লিখিত, যাহ। খুব 
ংক্ষিত এবং খুব মহজে মনে রাখা যাইতে পাঁরে। 
এই গ্রন্থের লেখকগণ কেবল কতকগুলি ঘটন| শ্মরণ বাঁখি- 
বার উপায়্রূপ যেন লিখিতেছেন--তীহাদের যেন ধারগা 
_এ সকল কথ! সকলেই জানে । ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু 
যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্ধ্য 
ংগ্রহ করিতে পারি না। উহার কারণ এ৯,--এগুলি বাঁাদিগের 
সময়ের লেখা, তাঁহারা অবশ্থ ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্ত এক্ষণে 
তাহাদের কিংবন্বী প্ান্ত নাই-আর যা একটু আধটু আছে, 
ভাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন 
ব্যাধ্য হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ 
করি, তখন দেখিতে পাই, তাহার উচ্ছবাাখুক কাবা হইয়া 
দড়াইয়াছে। 
পাশ্চাতা প্রদেশে যেমন আমরা পাশ্চাত্ত জাতির রাজনৈতিক 
উন্নতি বিষয়ে একটি বিশেষ ভাব পর্ষ্য করি, তাহারা কোন 
প্রকার অনিয়ন্ত্রিত শাসন সহা করিতে পারে নী, তাহারা কোন 
প্রকার বন্ধন-কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে, ইহ 
স্হ করিতেই পারে না, তাহারা যেন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে 
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উচ্চতর গত শানগরণারীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ 
করিতেছে, বাহ শ্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণ। লাঁভ 
করিতেছে, দর্শনেও ঠিক সেইবপ বাঁপার ঘটা থাকে? তবে 
এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনত1-এইমা গ্রভেদ। বন 
দেববাদ হইতে ক্রম; লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয 
উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে সমরধোষণ| 
হইাছে। জগতের অনেক শাদনকর্ত। তীহাদের আন্টি নি 
করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাহাদের অগহা হইল, তাহা 
নহে, একজন তাহাদের আটের বিধাতা হইবেন, এ ধারণ|ও 
তাহার! মহ করিতে পারিলেন না। উপনিষদ আলোচনা করিতে 
গিয়া এইটিই প্রথমে আমাদের দৃ্টিপথে নিপতিত হয়। এই 
ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। 
প্রাথ সব উপনিষদেই অবশেষ মামরা এই পরিণতি দেখিতে 
গাই। তাহা এই যে জগদীষ্থরকে দিংহামলচ্যুত-করণ। 
ঈশ্বরের সগ্ডগ ধারণ| গিয়া নিগুণ ধারণ। উপস্থিত হয়। ঈশ্বর 
তখন জগতের শীনকর্তী একজন ব্যক্তি থাকেন না--তিনি 
তখন আর একজন অনন্তগুণুলঞ্পরন মনুষ্যধরমবিশিষ্ট নন, তিনি 
তখন ভাব যাঁর, এক পরম তত্মাত্রর়পে জ্ঞাত হন, আমাদিগ্নের 
ভিতর, জগতের স্ক্গ গ্রাণির ভিতর, এমন কি সমু জগতে 
সেই ভব ওঅপ্রোতভাবে বিরাঞজিত। আর অবশ্য ধখন ঈশ্বরের 
সঞচণ ধারণ। হইতে নিগুণ ধারণায় গছছান গেল, তখন মানুষও 
আর সণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগ্ত্বও 
উড়িয়া গের-মামৃষও একটি তত্ব মাহ। সঞ্চণ বাক্তি বহির্দেশে 
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বিরাজিত--গ্রকৃত তত্ব অন্তর্দেশে- পশ্চাতে | এইরূপে "উভয় 
দিক হইতেই ক্রমশ: সগ্ুণত্ব চলিয়া যাইতে এবং নিগুণত্ের আবি- 
ভার হইতে থাকে। সগ্ডণ ঈশ্বরের ক্রমশঃ নিগুণ ধারণা 
এবং সগ্ুণ মানষেরও নিগ্ুগ মামুষভার আপিতে থাকে তখন 
এই ছুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত ছুইটি ধারার বিভিন্ন বর্ণনা 
পাওয়! যাঁয়। আঁর উপনিষদ্‌, এই ছুইটি ধারা যে যে ক্রমে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলিয়া, যায়, তাহার ব্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং 
প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা-তত্বমপি। একমাত্র নিত্য আননা- 
ময় পুরুষই কেবল আছেন, আর সেই পরম তত্বই এই জগত্রূপে 
বুধ গ্রকাঁশ পাইতেছেন। 

এইবার দাশনিকেরা আগিলেন। উপনিষদের কাধ্য , এই- 
খানেই ফুরাইল--দীর্শনিকেরা তাহার পর অগ্থান্ত প্রশ্ন লইয়া 
বিচার আস্ত করিলেন। উপনিষদে মুখ্য বথাগুলি পাওয়া 
গেল-বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিচার দার্শনিকদিগের জন্ত রহিল। 
স্বভাবতঃই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। 
যদি স্বীকার কর| যায় যে, এক নিগুপত্ই পরিদৃগ্ঠমান নানা- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! হইলে এই জিজ্তান্ত-_এক কেন 
বছ হইল? এ নেই প্রাচীন প্রশ্নযাহা মানুষের অমাজ্িত 
বুদ্ধিতে গুল ভাবে উদয় হয়-জগতে ছুঃখ অণ্ুভ রহিয়াছে কেন? 
সই প্রশ্থটিই সুলতাৰ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গতি পরিগ্রহ করিয়াছে। 
এখন আর আমাদের বাহদৃটি, ধন্তিয়িক দৃি হইতে ও প্রশ্ন 
জিন্তাসিত হইতেছে না, এখন ভিত্তর হইতে দীর্শনিক দৃষ্টিতে 
ঁ প্রপ্নের বিচার। কেন সেই এক তত্ব বহু হইল? আর উহার 
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উত্তর-_সর্বোত্তম উত্তর--ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার 
উত্তর_মাঁ়াবাদ-:বান্তবিক উহ বছ হয় নাই, বাস্তবিক উহার 
প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাপ্র হানি হয় নাই। এই বহত্ব কেবল 
আপাত-প্রতীরমান মাত্র, মানুষ আপাতৃিতে ব্য বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিগঁণ। ইশ্বরও আপাততঃ 
সগ্ুণ বা ব্যক্তিরপে প্রতীয়মান হইতে:ছন, বাস্তবিক তিনি এই 
সমস্ত বিশব্াণ্ডে অবস্থিত নি ণ পুরুষ |] 

এই উত্তরও একেবারে আইদে নাই, ইহারও বিভিন্ন দোপান 
আছে। এই উত্তর সন্ন্ধে দ্শনিকগণেখ ভিতর মতভেদ আছে ।? 
মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের মন্মত নহে। অস্তবতঃ 
সীগদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন নাই। দৈতবাদীর। 
আছেন_তীহাদের মত দ্ৈতবাদ-অবশ্ত তাহাদের & মত 
বড় উন্নত বাঁ মাঞ্জিত নহে। তাহারা এই প্রশ্নই জিদ্রামা করিতে 
দিবেন নাহার এ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে উহাকে 
চাপিয়। দেন। তাহারা বলেন। তোমার এরপ প্রশ্ন জিজাস। 
করিবার অধিকার নাই-কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাধ্যা 
জিন্ঞাপা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। ৯) 
ঈরের ইচ্ছ_-আমদিগকে শাস্তভাবে উহ সহ করিয়া! যাইতে 
হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনত| নাই। "মমুদধযই পূর্ব 
হইতে নি্দিট_আমরা কি করিব, আমাদের কিকি অধিকার, 
কি কি সুখ দুঃখ ভোগ করিব, সবই পূর্ব হইতে নির্দি মাছে? 
আমাদের কর্তব্য__ধবীরভাথে সেইগুলি ভোগ করিয়! যাওয়া। 
যদি তাহা না করি, আমরা আরও অধিক. কষ্ট পাইব মাত্র। 
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কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে? বেদ বলিতেছেন। তাহারা 
বেদের গ্লেরক উদ্ধৃত করেন? তহাদের মতসম্মত বেদের অর্থও 
আছে? তাহার! সেইগুলিই গ্রমীণ বলিয়া সকপকে তাহা মানিতে 
বলেন এবং তদমুারে চলিতে উপদেশ দেন। 

আর অনেক দীর্নিক আছেন, তাহারা মার়াবাদ স্বীকার 
না করিলেও তাহাদের মত মায়াবাদী ও ছ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি 
তাহারা পরিণামবাদী। ' তাহার। বলেন, জীবাত্মার উন্নতি ও 
অবনতি-বিভিম্ধ পরিণামই--জগতের প্রত ব্যাখ্যা। তাহারা 
রূপকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার সন্ধে, আবার 
বিকাশ প্রা্ত হইতেছে। সমুদয় জগৎ যেন ভগবানের শরীর। 
ঈশ্বর সমুদয় প্রকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মা্বরূপ। ল্যির 
অর্থে ঈশ্বরের শ্বরূপের বিকাশ-কিছুকাল এই বিকাশ চণিয়। 
আবার সন্কোচি হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই 
মন্কোচের কারণ অসৎকর্মম। মানুষ অপৎকাধ্য করিলে, তাহার 
আত্মার শক্তি ক্রঃশঃ সন্কুচিত হইতে থাকে-_যতদিন না সে আবার 
সৎকর্ম করিতে আরম্ত করে। তখন আবার উহার বিকাশ 
হইতে থাকে। ভারতীয় এই সকল বিভিন্ন দতের ভিতর-__এবং 
আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্জাতপারে জগতের সকগ 
মতের ভিতরই---একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি 
উদ্ধাকে 'মান্থষের দেব! ব1ঈশ্বরত্ব বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে 
এমন কোন মত নাই, প্রক্কৃত ধন্ব নামের উপযুক্ঞ এমন কোন 
ধর্ম নাই, যাহা কোন না কোনবূপে--পৌরাণিক ব! রূপক ভাবে 
হউক অথবা দুশনের মাজ্জিত হুষ্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব 
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গ্রকাঁশ না করেন যে জীবাআ, যাছাই হউন অথব| ঈশ্বরের 
সহিত উহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উনি স্বরূপতঃ শুঘান্থভাৰ ও 
পূর্ণ। ইহা তাহার প্রক্ৃতিগত-পূর্ণানদ ও ধর, তাহার 
্রন্কৃতি-ছুঃখ বা অনৈঙথর্য নহে। এই -দুঃখ কোন্রূপে তীহাতে 
আগিয়া! পড়িয়াছে। অমাজ্জিত মত সকলে এই অশুভের বাক্তিত্ব 
কল্পনা করিয়া শয়তান বা আহ্রিমান এই অগুভ সকলের সাটিকর্তা 
বলিয়৷ অশ্তভের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে 'পারে। অন্তাম্ঘ মতে 
একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে 
এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাঁকেও 
শবধী, কাহাকেও বা ছুবী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত 
চিন্তাশীল বাক্তিগণ মাষকাবাদ প্রভৃতি ছার! উহা ব্যাথ্যা করিবার 
চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় মকল মতগুতেই 
অতি স্পষ্টভাবে গ্রকাশিতউহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়__- 
আত্মার মুক্তত্বভাব। এই. সকল দার্শনিক মত ও প্রণীলীগুলি 
কেবল মনের ব্যায়াম_বুদ্ধির চালন| মাত্র। একটি মহৎ উজ্জল 
ধারণাষাহা আমার নিকট অতি ম্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাক 
সকল দেশের ও সকল ধশ্দের কুসংস্কররাশির মধ্য দিয় এ: 4 
পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের 
স্বভাব- আমর! ব্রন্দ্বরূপ। 

বেদান্ত বলেন, অন্ত যাহা কিছু তাহা উহার উপাধিস্বরূপ 
মাত্র। বিছু 'যেন তীহার উপর আরোপিত হইয়াছে কিন্ত 
তীহার দেবন্বভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাধু 
্রক্কতিতে যেমন, অভ্ভতিশয় পতিত বাকিতেও তেমনই উহা বর্তমান।, 
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এ দেবদ্বভাবের উদ্বোধদ করিতে হইবে, শবে উহার ক্ষার 
হইতে থাঁকিবে। আমাদিগকে উহাকে আহ্বান করিতে হইবে, 
তবে উহা! প্রকাশিত হইবে। প্রাটীনেরা ভাবিতেন। চকমকি 
প্রস্তরে অগ্রি বাস করে, সেই অগ্লিকে বাহির করিতে হইলে, 
কেবল ইন্পাঁতের ঘর্ষণ আবশ্াক। অগ্নি ছুই খণ্ড শুক কাষ্ঠের 
মধ বাঁস করে, ধর্ষণ আবস্তক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার 
জগ্ঘ। অতএব এই অগ্নি__এই ম্বাভাঁবিক মুক্তভাঁব ও পবিত্রতা 
প্রত্যেক আত্মার শ্বতাব, আখ্ার গুণ নহে, কারণ, গুণ উপার্জন 
কর! যাইতে পারে, দুতরাং উহ! আবার নষ্টও হইতে পারে। 
মুক্তি বা মুক্তত্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই 
বুঝার--এইবূপ সন্ত বাঁ অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার ম্বরূপ-- 
আত্মার সহিত অভেদ। এই সং চিৎ আনন্দ আত্মার শ্বভাব, 
আত্মার জন্মপ্রাণ্ত অধিকার স্বরাপ, আমরা যে সকল অভিব্যক্তি 
দেখিতেছি, তাহারা আত্মার ম্বরূপের বিভিন্ন প্রকার মাত্র-- 
উহা! কখন বাঁ আপনাকে মৃদু, কখন বা উজ্জল ভাবে প্রকাশ 
করিতেছে । এমন কি, মৃত্যু বা] বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার 
প্রকাশ মাত্র। জন্ম মৃত, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, সকলই 
সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এইরূপ আমাদের 
সাধারণ জ্ঞানও, উহা। বিদ্যা বাঁ অবিস্তা যেরপই প্রকাশিত 
হউক না, সেই চিত্তের, সেই জ্ঞানম্বরপেরই প্রকাশমাত্র । উহাদের 
বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাঁণগত। ক্ষুত্র কীট, যাহা তোমার 
পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে এবং স্বর্গের 
শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে গ্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত | 
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এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে) আমাদের 
জীবনে আঁমর! যে সকল স্খভোগ করি এমন কি, অতি ত্বণিত 
আনন পর্যন্ত, আত্মার স্য়পভৃত সেই এক ব্রহ্ধাননোর গ্রকাশ 
মাত্র। 

এই ভাবটিই বেদান্তের সর্বগ্রধান ভাব বলিয়া! বৌধ হয়, 
আর আমি পুর্ধেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয়, সকল ধর্েরই 
এই মত। আমি এমন কোন ধর্মের কথ! জানি না, যাহার মূলে 
এই মত নাই। সকল ধর্মের ভিতরই এই সার্বভৌমিক ভাব 
রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কথ| ধর £-_ উহাতে রূপক 
ভাবে বণিত আছে,-প্রথম মানব আদম অতি পবিভ্রস্তাব 
ছিলেন, অবশেষে তাহার অসৎ কার্যের দারা তাহার এ পবিত্রতা 
নষ্ট হইল। এই রূগক বর্ণনা হইতে প্রমান হয় যে, ও গ্রন্থ লেখক 
বিশ্বাম করিতেন যে, আদিন মানবের (অথবা! তাহারা উ 
যেকপ তাঁবেই বর্ণনা করিয়া থাকুন না কেন) অথবা! প্রকৃত 
মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে সকল দূর্বলতা 
দেখিতেছি, আমরা যে সকল অপবিভ্রতা দখিতেছি, তাহার: 
উহার উপর আরোপিত আবরণ বাঁ উপাধি মাত্র, এবং ..€ 
ধর্শেরই পরবর্থী ইতিহাস ই দেখাইতেছে, তাহারা সেই পূর্ব 
অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সন্তাবনায়। শুধু তাহাই নহে, 
তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাপ করেন। প্রাগিন ও নব সংহিতা 
লইয়। সমগ্র বাইবেলের এই ইতিহাস। মুমলমানদের সম্বন্ধেও 
এইরূপ। তাঁহারাও আদম এবং আদমের অগ্মপবিত্রতায় বিশ্বাসী, 
আর তাঁহাদের ধারণা এই, মহম্মদ্দের আগমনের পর হইতে সেই 
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পুপ্ব পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধাদের সমন্ধে 
তাহাই) তাহারাও নির্বাণনামক অবস্থাবিপেষে বিশ্বাপী; উহা 
এই হবৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদাস্তিকেরা যাহাঁকে ব্রঙ্ধ 
বলেন, এ নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই, আর বৌদ্ধদের সমুদয় 
উপদেশের মর্থ এই, সেই বিনষ্ট নির্বাণ অবস্থ। পুনঃ প্রাপ্ত 
হইতে হইবে। এইরূপে দেখ! যাইতেছে, সকল ধর্মেই এই এক 
তত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, খাহ! তৌমার নয়, তাহা তুমি কখন 
পাইতে পার না। এই বিশববপ্ধাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি খণী 
নহ। তুমি তোমার নিজের অল্মগ্রাণ্ড অধিকারই প্রার্থন। 
করিবে। একজন প্রধান বৈদাস্তিক আচাধ্য এই ভাঁবটি তাহার 
নিজককৃত কোন গ্রন্থের নাম প্রদানচ্ছলে বড় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। গ্রস্থথানির নাম “প্বরাজ্যসিদ্ি' অর্থাৎ আমার 
নিজের রাঙ্গা, যাহ! হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃ প্রাপ্তি । সেই রাজ্য 
আমাদের ; আমরা উহা, হারাইয়াছি, আমাদিগকে উঠ| পুনরায় 
লাভ করিতে হইবে। ভবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ 
কেবল আমাদের ভ্রগ মাত্র, আমাদের বাজ্যনাঁশ হয় নাই--ইহাই 
কেবল প্রভেদ। 
যদিও সকল ধর্দপ্রণাীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের 
যে রাজ ছিল, তাহা আমর! হারাইয়! ফেলিয়াছি, তথাপি তাহারা 
উহা পুনঃ প্রা্ত হইবার উপারসগ্দ্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া 
থাকেন। কেহ বলেন বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া 
প্রতিমাদির পৃজা! অর্চনা] করিলে ও নিজে কোন বিশেষ নিয়মে 
জীপন যাঁপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর 
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কেহ" কেহ বলেন, “তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সম্মুখে 
আপনাকে পাতিত করিয়া কাদিতে কীদিতে তাহার নিকট ক্ষমা! 
প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে । অপর 
কেহ কেছ বলেন, 'ভুমি যদি এরূপ পুরুষকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে 
পার, তবে তুমি এ রাজা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে! | উপনিষদে এই সকল 
রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোঁমার্দিগকে 
উপনিধ?্‌ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ 
শেষ উপদেশ এই, তোমার রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
তোঁমার এই সকল ক্রিয়াকলাঁপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি 
করিয়া রাজ্য পুনঃগ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুদাত্র 
আবগ্তকত। নাই, কারণ তোমার রাজা কখন নষ্ট হয় নাই। যাহী 
তুমি কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্ত আবার চেষ্টা করিবে 
কি? তোমরা শ্বভাবত; মুক্ত, তোমরা ম্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। 
যদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা 
এই মুহূর্তেই মুক্ত হইয়। যাইবে, আর ঘাঁদ আপনা দিগকে বদ্ধ বলিয়া 
বিবেচনা কর, ভবে বন্ধই থাঁকিবে। শুধু তাহাই নহে? অবশ 
এইবার যাহ! বলিব, তাহ! আমাকে বড় সাঁহপূর্বরক বলিতে হইছে - 
এই সকল বক্তৃতী আঁরন্ত করিবার পূর্বেই তোমাদিগকে দে কথ! 
বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়। এক্ষণে ভয় হইতে পারে, কিন্ত 
তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অগ্থভব করিবে, ততই 
দেখিবে, আমার কথ! সতা কি না। কারণ, মনে কর, মুক্ত ভাব 
তোমার শুভীবসিদ্ধ নয়; তবে তুমি কোনরূপেই মুক্ত হইতে 
পারিবে না। মনে কর, তোমর| মুক্ত ছিলে, এক্ষণে কোনরূপে 
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সেই মূক্তশ্বভাব হারাই বন্ধ হইয়াছ, তাহ] হইপে গ্মাণিত 
হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতেই মুক্ত ছিলে না। যদ্দি মুক্ত 
ছিলে, তবে কিসে তোমায় বন্ধ করিল? যে স্বতন্ত্র, সে কখল 
পরতন্ত্র হইতে পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, উহা 
কথন স্বতস্্ ছিল লাঁঁ-এই শ্বাত্্রাগ্রতীতিই ভ্রম ছিল। 
এগণে এই ছুই গঙ্ষের কোন্‌ পক্ষ গ্রহণ করিবে? উভয় 
পক্ষের যুক্তিপরস্পর! বিবৃত করিলে এইরূপ দীড়ায়। যদি ব্ল, 
আত্মা শ্বভাঁবত; শুধবস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবগ্ই সিদ্ধান্ত করিতে 
হইবেও' জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা উহাকে বদ্ধ করিতে পারে। 
কিন্ত যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে উহা বন্ধ করিতে 
পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আত্ম মুক্তত্বভাৰ ছিণেন না, 
সুতরাং তুমি যে উহাকে মুক্তম্বভাঁব বলিয়াছিলে সে তোমার 
ভ্রমমাত্র। অতএব অবশ্বই তোমাকে এই দিষ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
হইবে যে, আতা স্বভাবতঃই মুক্ত-স্বদ্ূপ। অন্তরূপ হইতে পারে 
নী। মুক্তত্বতাবের অর্থ_বাহ পকল বন্তর অনধীনতা-_অর্থাৎ 
উহ ব্যতীত অন্ত কোন বন্তই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্ধা 
করিতে পারে না। আত্ম! কার্ধাকারণস্বন্ধের অতীত, ইহ! 
হইতেই আত্মা! সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণ! সকল আিযা 
থাঁকে। আতর অমরত্বের কোন ধারণা স্থাপন করা যাইতে 
পারে না, ঘদি না স্বীকার করা যায় যে, মাতম! স্বভাব: মুক্ 
অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্থই উহার উপর কার্ধা করিতে পারে 
না। কারণ, মৃত্যু আমার বহিন্থ কোন কিছুর দ্বারা কৃত কার্ধ্য। 
ইহাতে বুঝাইতেছে যে আমার শরীরের উপর বহিঃ অপর 
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কিছু কার্য করিতে পারে; আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, 
তাহাতে আমার মৃত্যু হইল-ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার 
শরীরের উপর বিষনাঁমক বহিঃ্ট কোন বস্ত কার্ধা করিতে পারে। 
যদি আত্মা স্বন্ধে ইহা সত্য হর, তবে আত্মাও বন্ধ। কিন্ত 
যদি ইহা সত্য হয় যে, আতা! মুক্ত-স্বভাব, তবে ইহাও স্বভাবতঃ বোধ 
হয় যে, বহিস্থ কোন বন্তুই উহার উপর কাধ্য করিতে পারে না, 
কখনও পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কখনও মরিবেনও 
না, আত্মা কার্ধাকারণণত্বন্ধের অতীত হইবেন! আত্মার মুক্ত- 
্বভার, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দ ম্বভাব, সকলই উহার 
উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্যকারণন্বন্ধের অতীত, 
এই মায়ার অতীত। ভালকথা; এক্ষণে যদি বল, আত্মার 
স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এক্ষণে উহা বন্ধ হইট্নাছে, 
তাছাতে ইহাই বোঁধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল না। 
তুমি যে বলিভেছ, উহা মুক্ত-স্বতাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্ত 
. অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি আমরা বাস্তবিক মুক্ত-স্বভীব,, 

এই যে বদ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে ইহা ভ্রান্তি মাত্র। এ 
ছুই পক্ষের কোন্‌ পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে, প্রথমটি ্রাস্তি, 
নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিয়। শ্বীকার করিতে হইবে! আমি 
অবশ্ত দ্বিতীয়টকেই ত্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাঁব 
ও অনুভূতির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি 
অ্বভাবতঃ মুক্ত 7 বন্ধভাব মত্য ও মুক্তভাঁব ভ্রমাতক, ইহা ঠিক 
নহে। 

সকল দর্শনেই স্প্নভাবে এই বিচার চলিতেছে । এমন কি, খুব 
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আধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া 
ধাইবে। ছুই দল আছেন, এক দল বলিতেছেন, আত্মা বপিয়া 
কিছুই নাই, উহ ভ্রান্তি মাত্র। এই ত্রানস্তির কারণ জড়কণ! 
সকলের পুনঃ পুনঃ স্থান-পরিবর্তন ; এই সমবায়--যাহাকে তোমর! 
শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহারই স্পন্দন, 
তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধাস্থ অংশসকলের ক্রমাগত স্থান- 
পরিবর্তনে এই মুক্ত-স্বতাবের ধারণ আসিতেছে। কতকগুলি 
বৌদ্ধ সম্পরায় ছিলেন, তাহার! বলিতেন, একটি মশাল লইয়া 
চতুদ্দিকে ক্রমাগত শীঘ্ত শীগ্র ঘুরাইতে থাকিলে একটি আলোকের 
বৃত্ত দেখ! যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব 
নাই, কারণ, এ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। 
তন্রুপ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু-সমইি মাত্র, উহাদের প্রবল 
ঘুর্ণনে এই “অহং» ভ্রান্তি জন্মিতেছে। অতএব একটি মত হইল 
এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত 
এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত ম্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি, 
বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই তর্ক আধুনিক কাপ পর্যন্ত 
চলিতেছে--একদল বপিতেছেন--আত্ম। ভ্রম মাত্র, অপরে আবার 
জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। তোমর।৷ কোন্‌ মত লইবে? অবশ্ত 
আমরা আত্মান্তিত্ববাদ গ্রহণ করিয়া জড়কে ভ্রমাত্মক বলিব। 
যুক্তি দুইদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে 
যুক্তি অপেক্ষারুত প্রবল; কারণ, জড় কি তাহা কেহ কখন 
দেখে নাই। আমরা কেবল আঁপনাদিগকেই অনুভব করিতে 
স্পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই, যিনি আঁপনাঁর বাহিরে 
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গিয়| জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফ 
নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। অতএব আত্মার 
দিকে ঘুক্তি একটু দু়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ, আত্মবাদ জগতের 
সুন্দর ব্যাথ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। অতএব 
জড়বাদের দিক্‌ হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্বে যে 
আত্মার ম্বাভাবিক মুক্ত ও বন্ধতাঁব সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ 
উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাঁহারই স্থুলভাব মাত্র। 
দর্শনসমূহকে সুঙ্তাঁবে বিশ্লেষণ করিলে তুমি দেখিবে, তাহাদের 
মধ্যেও এই দুইটি মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শন 
মমুহেও আমরা, অন্ত আকারে সেই প্রাচীন বিচারঃ দেখিতে 
পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্তম্বভার 
, ভ্রমমাত্র-অপরে আবার বন্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও 
আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত--আমাদের বদ্ধতাবই 
রমাতবুক। 

অতএব বেণান্তের সিদ্ধান্ত এই, আমর! বন্ধ নই, আমরা নিন 
মুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বন্ধ এই কথা বলা বাভ « 
অনিষ্টকর ; উহা ভ্রম, উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা 
মা্র। যখনই তুমি বল আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল. আমি অসহায়, 
তখনই তোমার ছূর্ভাগা আরগু, তুমি নিজের পায়ে আর একটি 
পিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না। 
আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি; তিনি বনে বাস করিতেন__ 
এবং দ্বারা “শিবোইহং শিবৌহহং' উচ্চারণ করিতেন। 
একদিন এক ব্যাগ্র তাহাকে আক্রমণ করিয্। হত্য! করিবার জন্ত 
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টানিরা লইয়া! বাইতে লাগিল | নদীর অপর পারের লোকে ইহা 
দেখিল আর গুনিল সেই ব্যক্তির 'শিযোহহং শিবো হত রব। 
যতক্ষণ তাঁহার কথ) কহিষার শক্তি ছিপ, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িযাও 
তিনি “শিবোইহংঃ বলিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক বাজির 
কথা শুন। যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুন! যাঁয়, ধাহারা শ্র 
কর্তৃক খণ্ড থ্ড হইয়া ও তাহাকে আশীর্দাদ করিয়াছেন। “সোইহং 
সোহহং, আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই।” আমি 
নিশ্চিন্ত পূর্ণসবূপ, আমার সকল্ল শন্রুও তন্্রপ। তুমিই তিনি 
এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা । তথাপি দ্বৈতবাদীদের 
ধর্মের অনেক অপুর্ব মহৎ মহৎ ভাব আছে--প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ 
আমাদের উপান্ত ও প্রেবাম্পৰ সপ্ড। ইশ্বরবাদ অতি অপূর্ব_ 
অনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিগ1 দেয়-_কিন্তু বেদান্ত বলেন 
গ্রাণের এই শীতলতা আফিংখোরের নেশার মত অস্বাভাবিক। 
আবার ইছাতে ছুর্ধলতা আনয়ন করে, আর পূর্বে যত না৷ আবগ্তক 
হইয়াছিল, এখন জগতে বিশেষ আবশ্তক--সেই নলসঞ্চার-শক্তি 
সধশর। বেদান্ত বলেন, দূর্ববতাই সংসারের সমুদয় দুঃখের কারণ। 
দুর্বলতাই সমুদয় দুঃখভেগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল 
বলিয়াই এত ছুখ ভোগ করি। আমরা ছূর্বল বলিয়াই চুরি 
ডাকাতি মিথ্যা জ্য়াচুরি বা অন্তান্য পাপ করিয়া থাকি। দূর্বন 
বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই । যেখানে আমাদিগকে দুর্বল 
করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ ছুঃখ থাকিতে 
পারে না । আমরা! ভ্রান্তিবশতঃই ঘুখ ভোগ করিতেছি। এই 
ভ্রান্তি তাড়াইর়া দাও, সব হুংখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব হজ 
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সাদা কথা। এই সকঙ্ল দাশনিক বিচার ও কঠোর মানদিক- 
ব্যায়ামের ভিতর দিয়! আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। 

অধৈত-বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক দিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, 
তাহাই সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ভারতে এবং অন্থ সর্বস্থলেই 
এবিয়ে একটি গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্ধয- 
গণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা! সার্বজনীন করা যাইতে পারে 
না, কারণ, তাহারা যে দিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হ্ইয়াঁছিলেন, সেই 
গুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাহারা এ দকল 
সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন_সেই প্রণাঁলীর দিকেই বেশী লক্ষ্য 
করিলেন_অবশ্থ এ প্রণালী অতি জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক 
ও নৈয়ায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া! তাহারা তয় পাইয়াছিলেন। 
তাহারা সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা 
করা যাইতে গারে না, আর এরূপ দর্শনের ব্যপদেশে লোক অনি 
অধশ্পরায়ণ হইবে। 

কিন্ত আমি এ কথা আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্েত- 
তত্ব গ্রগারিত হইলে ভ্াতি ও দুর্বলতার প্রাছুর্ভার হইবে। বরং 
আমার ইহা বিশ্বাদ করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই 
দুনীতি ও দুর্বলতা! নিবারণের একমাত্র উধখ। ইহাই যদি সত্য হয, 
তবে যখন নিকটে অমুতের শত বহিতেছে, তখন লোককে পদ্ির 
জল পান করিতে দিতেছ কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে 
শদবরপ, তবে এই মুহূর্তেই সমুদ্র জগৎকে এই শিক্ষা কেন ন| 
দাও? সামু অপাঁধু। নর নারী, বাপক বালিকা, বড় ছোট, 
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সকলকেই কেন না বজনির্ধোষে ইহ! শিক্ষা! দাও? যে কোনব্যক্কি 
জগতে দেহ ধারণ করিঘাছে, যে কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট 
ব্যক্তি অথব1 যে রাস্ত। ঝট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন 
না ইহা শিক্ষা দাও? আমি রাঁজার রাজ, আমা অপেক্ষা! বড় রাজা 
নাই। আমি দেবতার দেবতা], আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই । 
এক্ষণে ইহা বড় কঠিন কার্ধা বলিয়া বৌধ হইতে পারে, অনে” 
কের পক্ষে ইহা বিস্য়কর বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু তাহ] কুদংস্কারের 
জন্য, অস্ত কারণে নহে। সকল প্রকার কদর্ধায ও ছৃষ্পাচ্য খাদ্য 
খাইয়া এবং উপরাঁস করিয়া! করিয়। আমরা আপনাদিগকে স্ুখাগ্ত 
খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। ক্যামরা শিশুকাল হইতে 
দুর্বলতার কথা শুনিয়া আমিতেছি এ ঠিক ভূতগানীর মৃত। 
লোকে দর্বদী বলিয়। থাকে, আমর ভূত মানি না কিন্তু খুব কম 
লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছম্‌ ছম্‌না করে। 
ইহা কেবল কুসংস্কার ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে, 
আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না! ইত্যাদি_-কিন্ু কাধ্যকারো 
অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে : বলিয়া থাকেন, যদি বেহ দেবতা 
বা ইশ্বর থাক, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই এক প্রধান 
তত্ব আসিতেছে আর ইহাই একমাত্র সনাতনত্বের দাবী করিতে 
পারে। বেদানতগরন্থগুলি কালই নষ্ট হইতে পারে। এই ত্বত্ব 
প্রথমে হিকুদদের মস্তিষ্কে অথবা উত্তরমেকরনিবসীদের মন্ডি্ধে উদয় 
হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহা সত্য, আর 
যাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমীদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় 
যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। মানুষ, পণ্ড, দেবতা 
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সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহাদিগকে ইহা শিখীও, 
জীবনকে ছুঃখময় করিবার আঁবগ্তকতা কি? লোককে নানাগ্রকার 
কুগস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নহে, 
এই তত্বের জন্মভূমিতেই তুমি বদি লোককে উী উপদেশ কর. 
তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে, ইহা গনন্যাসীর জন্ত-_-যা.|গ 
সংসার ত্যাগ করিয়! বনে বাঁস করে। কিন্তু মামরা সামান্ত গৃহস্থ 
লোক; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার 
ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি। 

দ্বৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে, আর এই 
তাহার ফল। ভাল, একটি নূতন পরীক্ষ। কর না? হয়ড নকল 
ব্যক্তির ইহ! ধারণ করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিব, কিন্তু এখনই 
আরম্ত কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটি 
লোককে ইহী৷ বলিতে পারি, আমর] খুব বড় কাজ করিলাম। 

ভারতবর্ধে আবার একটি মহতী শিক্ষা গ্রগলিত আছে, যাহা 
পূর্বোক্ত তত্ব প্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হন্ন। তাহা! এই £- 
“আমি শুদ্ধ। আমি আননন্বরূপ, এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্ত 
জীবনে ত আমি সর্ধন। ইহা দেখাইতে পারি না।” আমরা একথা 
হ্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই 
আকাশকে আপনার মন্তকের অনেক উপরে দেখে) কিন্ত তাহা 
বিয্বা আমর! আকাঁশের দিকে যাইতে কেন চেষ্টা করিব না, 
তাহার ত কোন হেতু নাই। কুসংস্কারের দিকে গেলে কি সব 
ভাঁল হইবে? অমৃতলাভ যদি না করিতে পারি, তবে কি বিষপান 
করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা সত্য এখনই অনুভব করিতে 
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. পারিতেছি না৷ বলিয়৷ কি অন্ধকার, দুর্বলতা! ও কুসংস্কারের দিকে - 
গেলেই মল হইবে? 

নান! প্রকারের ঘ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন নি নাই, 
কিন্ত যে কৌন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ. 
আপত্তি। নর নাঁরী বালক বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক ব| 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন 
করিয়া থাকি-তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি, 
সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র 
গ্রাণগ্রণ। সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্ধঘ লাভ 
হইবে না, আর বীর না! হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। এই 
জন্ঘই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে 
ছর্ঘল করিয়। ফেলে, মান্ধ্ষকে কুদংস্কীরাবিষ্ট করিয়| তোলে, 
যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই 
মানুষকে সকল প্রকার বিকৃতমন্তিষ্গ্রস্থত অসস্তব, আজগুবি ও 
কুসস্কারপূর্ণ বিষয়ের অদ্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে 
পছন্দ করি না, কারণ, মানুষের উপর তাঁহাদের গ্রতাব বড় ভয়ানক, 
আর মেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বৃথা মাত্র। 

ধাহারা ধগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহারা আমার 
সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, প্রপ্ুলিতে মনুয্যুকে বিকৃত 
ও দূর্বল করিয়া ফেলে--এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে 
সত্য লাত কর! ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ 
অসম্ভব হইয়। উঠে। অতএব আমাদের আবশ্তাক একমাত্র বল 
"বা! শক্তি। শক্তিদঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ ।, 
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জরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদগলিত হয়, তখন শক্তিগঞ্চা?: 
তাহাদের একমাত্র ওধধ | মূর্ধ যখন বিদবানের দ্বার উ: 
'হ়, তখন এই কাই তাহার একমাত্র উধধ। মারযথন গাপিগণ 
অপর পাপিগণ দ্বারা উৎগীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র 
উধধ। আর আদ্েতবাদ যেরূপ বল; যেরপ শক্তি প্রদান করে, 
আর কিছুতেই পেরূপ করিতে পারে না। অধ্বৈতবাদ আমাদিগকে 
যেরপ নীতিগরায়ণ করে, আর কিছুতেই পের করিতে পারে 
না। যখন সমুদয় দা্িত আমাদের স্বন্ধের উপর পড়ে, তখন 
আমরা ঘত উচ্চভাবে কাঁধ্য করিতে গারি, আর কোন অবস্থাতেই 
দেরূপ পারি না। আমি ভোঁমাদের সকল্পকেই ডাকিয়া বগিতেছি, 
বল দেখি, যদি তোমাদের হাতে একটি ছোট শিশু দিই, তোমর! 
তাহার গ্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্তেকের জন্য তোমাদের 
জীবন বদলহিয়া যাইবে । তোমাদের যেরূপ স্বভাব হউক না 
কেন, তোমরা অন্ততঃ দেই দদয়ের জন্য সপপর্ণ নিঃ্বার্থ হইয়া 
যাইবে। তোমাদের উপর দাত ঢাপাইলে তৌমাদের গাগগরবৃ্ি 
মব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত বলাইয়। যাইবে। এইন্প 
যখনই সুদ দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ে, তখনই আমরা 
আমাদের মর্কো্িতাবে আরোহণ করি, যখন আমাদের সমুদয 
দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে হয় না, যখন প্তান বা 
ঈশ্বর কাহাকেও মারা! আমাদের দোষের জন্ঘ দাদী করি নাঃ 
তখনই আমরা সর্কোচ্চিভাবে আরোহণ করি। আমিই আমার 
আনের জন্ত দায়ী। আমিই নিজের গুভাগুভ উতয়েরই কর্তা 
কিন্তু আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আননমাত্র। 
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অং অন্তত 
নমৃত্যর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ 
পিতা নৈব মে নৈব মাত] ন জন্মা। 
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্মেষ শিশ্য- 
শ্চ্দানদরূপ: শিবোধছং শিবোইহং ॥ 
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন ছুঃখং 
ন মন্ত্র ন তীর্থং ন বেদার্ন যজ্ঞাং | 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্ত। 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোঁহং ॥ 
বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। 
ইছাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায়__-আপনাকে 
এবং সকলকে বল! যে, আমরাই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে 
থাকিলে বল আইদে। যে প্রথমে খোড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ 
পায়ে বল পাইয়। মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। 
শিবোহহং-রূপ এই অতয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর 
হইয়া আমাদের হৃদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে_ 
পরিশেষে, আমাদের প্রতি শিরায় প্রতি ধমনীতে--শরীরের 
প্রত্যেক অংশে পরিবাপ্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞান-স্থধ্যের কিরণ 
যতই উজ্জল হইতে উজ্জ্লতর হইতে আরম্ভ হয় ততই মোহ 
চলিয়া! যায়, অক্ঞানরাঁশি ধ্বংদ হইতে থাকে-_ক্রমশঃ এমন এক 
সময় আসিয়া থাকে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় 
এবং একমাত্র জ্ঞান-নুধ্যই অবশিষ্ট থাকে | অবশ্যই এই বেদান্ততত্ব 
অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিরা বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার 
কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই 
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(ইঞ্েই) ' এমন অনেক লোক আছেন) সাহাদিগকেই আমি 
যদি বলি, শমতান বিয়া কেহ নাই, তীহারা ভাবিবেন, যাঁঃ সব-- 
ধর্ম গেল। অনেক নৌক আমায় বলিয়াছেন, খরতান না থাকিলে 
ধর্ম বিরপে থাকিতে পারে? তাহারা বেন, আমাদিগকে কেহ 
চালাইবার না থাকিলে আঁর ধর্ম কি হইল? কেছ আমাদিগকে 
শাসন করিদার নাঁ থাকিলে আমরা জীবনযান! নির্বাহ করিব 
কিরপে? বাস্তবিক কথ| এই, আমরা ধররপ ভাবে ব্যহত 
হইতে ভালবাদি। আমরা এইরূপ ভাবে থাকিতে ঘত্যন্ত 
হইয়াছি, নুতরাং ইহা আমরা ভলিবারি। গ্রতিদিন কেই না 
কেহ আমাদের তিরষ্কার না করিলে আমরা সখী হইতে পারি 
না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যতই ভয়ানক বিয়া 
বোধ হউক, এমন এক সদয় আদিবে। যখন আমরা দকনেই 
অতীতের ইতিছাদ ম্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে সকল 
কুমস্কারে আবরিত করিয়া রাখিয়ছিল, তাহীদিগের গ্রত্েকটিকে 
রণ করিয়া হামিব, আর আননা, সত্য ও দৃটতার সহিত বরিব, 
আমিই ভিনি, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং দর, যি 
থাকিব। 








5 


কর্াজীবনে বোন্ত 


প্রথম প্রস্তাব 


আমাকে অনেকে বেদান্ত দর্শনের কর্মজীবনে উপযোগিতা! সব্বন্ধ 
কিছু বলিতে বরিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, 
মত খুব ভাঁল বটে, কিন্তু উহ কিরূপে কাঁধ্যে পরিণত করা যাইবে, 
ইহাই প্রকৃত সমন্ত।। যদি উহ] কার্ধ্য পরিণত করা একেবারে 
অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু পরিচালনা ব্যতীত উহার অপর 
কোন মূল্য নাই। অতএব বেদান্ত বদি ধর্ণের আদন অধিকার 
করিতে চায়, তবে উহাকে সম্পূর্ণরূপে কাছে লাগাইিবার মত হইতে 
হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত 
করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক 
জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দুর করিয়া 
দিতে ছইবে, কারণ, বেদান্ত এক অথণ্ড বন্তর দন্ধে উপদেশ 
করেন--বেদীন্ত বলেন, এক প্রাণ সর্জত্র রহিয়াছেন। ধর্মের 
আদশ্গমূহ জীবনের সমুদয় অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন 
আমাদিগের গ্রত্যেক চিন্তার ভিতরে প্রবেশ করে ও কাধ্যেও যেন 
উহাদের প্রভার উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ 
কর্মজীবনে বেদাস্ের প্রভাবের কথা বর্গিব। কিন্তু এই বন্কৃতাগুলি 
ভবিষ্যৎ বকৃতাসমূহের উপক্রমধিকারপে বক্করিত। স্ৃতরাং 
৩৩৭ 
২২ 


ভ্রাযোগ , 


আমাদিগকে প্রথমে মতের বিষয়েই আলোচনী করিতে হইবে। 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে পর্বতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে 
সমভূত হইয়া কিরূপে তাহার! আবার কোলাহলময় নগরীর কার্ধা 
বছল রথ্যামমূহে কার্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা 
আর একটু বিশেষত্ব দেখিব থে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জন 
অরণ্াবাঁসের ফল নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমর! সর্বাপেক্ষা 
অধিক কর্মে বান্ত ব্িয় মনে করি, সেই সিংহসনোপবিষ্ট রাঁজগণ 
ইহাদের প্রণেতা । 

স্বেতকেতু আরুণি খাষির পুত্র। এই খধি বৌধ হয় বানপ্রস্থ 
ছিলেন। শ্বেতুকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
গাঞ্চালদিগের নগরে তীহাদিগের রাঁজী। প্রবাহন জৈবলির নিকট 
গমন করিলেন। রাজা! তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুকালে 
প্রাণিগণ কিরপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা তুমি কি 
জান?--ণনা | একিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া 
থাকে) তাহা কি তুমি জান? না] তুমি কি পিতৃষান ও 
দেবধানের বিষয় অবগত আছে? রাজা এইরূপ আরও 'অনেক 
প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেই উত্তর দিতে পারিলেন 
না, তীহাতে রাঁজ৷ তাহাকে বলিলেন, “তুমি কিছুই জান না। 
বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়। তরী কথা বলাতে পিতা 
বলিলেন, 'আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতীম, 
তাহা হইলে কি তৌমায় শিখাইভাঁম না? তখন তাঁহারা পিতা- 
পুত্রে রাজনসধানে উপনীত হইয়া তাহাকে এই রহত্তের বিষয় 
শিক্ষা দিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । রাজা বলিলেন, এই 

৩৩৮ 


কর্মজীবনে বেদাস্ত 


বিদ্যা-_এই ব্গবিদ্তা! কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রান্গণের! 
কখনই ইহা। জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি তৎপরে এতৎসন্নধে 
যাহা জানিতেন, ভাহা শিক্ষা! দিতে আরম্ত করিলেন। এইরূপে 
আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদরশন 
কেবল অরণ্ ধ্যানলন্ধ নহে, কিন্তু উহীর সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুপি 
সাংসারিক কাধ্যে বিশেষ ব্যস্ত মস্তিষ্কদকলের চিন্তিত ও প্রকাশিত। 
লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজা অপেক্ষা কর্মে 
বান্ড মানুষ আর কাহাকেও কল্পনা কর! যায় না, কিন্ত তথাপি 
এই রাঁজার। গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। 

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহ! স্পষ্টই অনুমিত হয় 
যে, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন 
অবশ্যই সম্ভব আর যখন আমরা পরী কালের তগবদ্গীত। 
আলোচনা করি, (আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন, 
ই্থা বেদান্তদর্শনের একটি সর্বোত্তম ভাষান্থরূপ ) তখন দেখিতে 
পাই, আশ্চর্যের বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্ত্র-_ 
তথায়ই শ্রীককষ্চ অ্ুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন আর 
গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে _- 
তীব্র কর্দুশীলতা, কিন্তু তাহার মধো আবার অনন্ত শান্তভাব। 
এই তত্বকে বর্ধররহস্ত বলা হইয়াছে, এই অনস্থা লাভ করাই 
বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্খ্থ বলিতে সচরাচর যাহ। বুঝি 
অথাৎ নিশ্েষ্টতা, তাহা অবশ্থ আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। 
ভাহা যদি হইত, তবে ত আমাদের চতুপ্ার্খবর্তী দেয়ালগুলিই 
পরমন্তানী হইত, তাহার! ত নিশ্টেষট। মৃ্তিকাখণ্, গাছের গুঁড়ি, 


৩৩৯ 


জ্ঞাযোগ , 


এই গু্িই ত তাহা হইলে জগতে মহাতপন্বী বলিয়। পরিগণিত 
হইত, তাহারাও ত নিশ্টে্ট। আবার কামনাধুক্ত হইলে তাহাই 
যে কারধা নামের উপযুক্ত হয়, তাহ! নহে। বেদন্তের আদর্শ থে 
প্রকৃত কর্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত_দাহাই কেন 
ঘটুক না, সে স্থিরতা কথন নষ্ট হইবার নহে চিত্তের সে সমভাঁব 
কখন ভঙ্গ হইবার নহে। আর আমরা বছদগিতার দ্বারা ইহ! 
জানিয়াছি যে কাধ্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্বাপেক্ষা 
অধিক উপযুক্ত । 

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্রীগা করিয়াছেন, আমরা 
কাধ্যের জন্য যেরূপ একট। আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, দেরূপ 
আগ্রহ না থাকিলে কাধ্য কিরূপে করিব? আনিও অনেক দিন 
পূর্বের ইহাই মনে করিতাম, কিন্তু আমার যতই বয়দ হইতেছে, 
যতই. আমি অভিজ্ঞতা 'লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি, 
উহ। সত্য নহে। কাখোর ভিতরে যত কম আগ্রহ বাঁ কামনা 
থাকে," আমরা। ততই গুন্দর কার্ধা করিতে সমর্থ হই থাকি। 
আমরা যতই শাস্ত হই ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, আর 
আমরা! অধিক কাধ্য করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে 
পরিচালিত হইতে থাকি, তখন আমরা শক্তির বিশেষ অপ) 
করিয়। থাকি। আমাদের ল্লামুমণ্ডসীকে বিকৃত করিয়া ফেলি__ 
মনকে চঞ্চল করিয়। তুলি, কিন্ধু কার্ধা খুব কম করিতে পারি। 
যে শক্তি কারধ্যরপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বুথ! 
ভাবুকতামাত্রে পর্যবসিত হুইয়। ক্ষয় হইয়! যায়। কেবল যখন মন 
অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের সমুদয় শ্তিটুকু 
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কণ্পুজীবনে বেদাস্ত 


সৎকাধো ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর যদি তোঁমর! জগতে বড় বড় 
কার্ধ্যকুশন ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাহারা 
অদ্ভুত শীস্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই তাহাদের চিত্তের 
সাম্জস্ত ভঙ্গ করিত না। এই জগ্কই যে বাক্তি সহজেই রাগিরা 
যায়, সে বড় একটা বেশী কাজ করিতে পারে নাঃ মার যে কিছুতেই 
রাগে নাঃ সে সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে ব্যক্তি 
ক্রোধ, দ্বণা বা কোন ব্রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ 
জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড 
থণ্ড করিয়৷ ফেলে, কিনব সে বড় কাজের লোক হয় নাঁ। কেবল 
শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্ক্িই সর্বাপেক্ষা! অধিক কাঁধ্য করিয়া 

থাকে। 
বেদান্ত আদশ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ 
অনশ্ঠ বাস্তব হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা বোধগম্য বলিতে পারি, 
তাহা হইতে অনেক উচ্চ, তাহাও আমরা জানি। আমাদের আবনে 
দুইটি গতি দেখিতে পাঁওয়া যার--একটি আমাদের আদর্শকে 
জীবনোপযোগী কর1, আর অপরটি এই জীবনকে 'আদর্শোপযোগী গঠন 
করা | এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়লম কর! উচিত-- 
কারণ, আমাদের আদর্শকে জীবনোপ্যোগী করিয়া লইতে-_নিজ্েদের 
মত করিয়া লইতে--আমরা অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া থাঁকি। 
আমার ধারণা, আঁমি কোন বিশেষ প্রকার কাধ্য করিনে পারি॥ 
হয়ত তাহার অধিকাংশই মন | ইহার অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়ত 
ক্রোধ, দ্ণা। অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিপন্ধি আছে। এখন কোন 
ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন__ 
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অবশ তাহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা, আত্মস্থ 
ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহ! কার্ধে পরিণত কর! অসম্তব। 
কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেন, যাহা 
আমার সমুদয় স্থার্থপরতার, সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, 
আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ_আমি সেই 
আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যেমন 'শান্্ীর? 
“অপাস্ীয় কথা৷ লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি 
যাহা বুঝি, তাহা শাস্্ীয়_তোমার মত অশাস্্ীয়। 'ব্যবহারগম্য* 
(40004 ) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে । আমি 
যাহাকে কাজে লাগাইবার মৃত বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই 
একমাত্র ব্যবহারগম্য। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে 
করি, দোকানদারীই একমাত্র বাবহারগম্য ধন্ম। যদি আমি চোর 
হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশনই সর্ো'্ম 
ব্যবহারগম্য ধর্ম। তোমরা দেঁখিতেছ, আমরা কেমন এই 
ব্যবহারগময শব-_-কেবল আমরাই যাহা বর্তমান অবস্থায় করিতে 
পারি, সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি | এই হেতু আমি তোমা 
দিগকে বুঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহার, 
গম্য বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, উহ আদর্শ হিসাবে ব্যবহার- 
গম্য। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা! কৌন অসম্ভব 
আদশ আমাদের সঙ্মুধে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ, আরশ 
নামের উপধুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্বমদি' তুমিই সেই 
রহ্ধ। ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই। ইহার নানাবিধ 
বিচার পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবাত্মা 
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পুদহ্গভাব ও সর্ধজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম ব! মৃত্যুর কথ! বল! 
বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখন জন্মানও নাই, কখন মরিবেনও 
না, আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত, এসব কেবল কুসংস্কার 
মাত্র। আর আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, 
ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে 
প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন কারতে বলেন। যেমন জগতের 
কোন কোন ধনু বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক সগ্তণ 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নাস্তিক, সেইরূপ বেদান্ত 
বলেন, যে বাক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। 
তোমার আপন সাত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই 
বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারণ বড় ভয়ানক, 
তাহার কোন সন্দেহে নাই, আর আমরা অনেকেই বিবেচনা করি, 
ইহা কথনই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, কিন বেদান্ত 
দুরূপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন। এ বিষয়ে স্্ী-পুরুষের তেদ নাই, বাঁলক বালিকাঁয় ভেদ 
নাই, জাতিভেদ নাই--আঁবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধন্মনির্বিশেষে এই 
সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন-কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক 
হইতে পারে না, কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই 
অনুভূত, পুর্ব হইতেই উহ! রহিয়াছে। 

্্ধাণ্ডের সমুদর শক্তি পূর্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে । 
আমর] আপনারাই নিজেদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া! “অন্ধকার? 
“অন্ধকার” বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়! লও, দেখিবে, 
তথায় আলোক প্রথম হইতেই বর্তমান ছিল। অন্ধকার কখনই 
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ছিল মা, দুর্ধলত| কখনই ছিল না, আমরা নির্বোধ বলিয়াই 
চীৎকার করি, আমরা দুর্বল; আমর নির্বোধ বলিয়াই চীৎকার 
করি, আমরা অপবিভ্র। এইরূপে বেদাস্ত যে আদর্শকে শুধু 
কাঁধ্যে পরিণত করিতে পারা যাঁয় বলেন, তাহ নহে, কিন্তু বলেন, 
উহ পূর্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ, আর যাহাকে আমর! 
এখন আদর্শ বলিতেছি, যাহা প্রকৃত বাস্তব সত্তা, তাহাই 
আমাদের ম্বরূপ। আর যাহ! কিছু দেঁখিতেছি, সমুদয়ই মিথ্যা। 
যখনই তুমি বল, আমি মন্ত্য ক্ষুদ্র জীব, তখনই তুমি মিথ্যা 
বলিতেছ, তুমি যেন যাছু বলে আপনাঁকে অসৎ, দুর্বল, ছূর্ভাগ্য 

করিয়া ফেলিতেছ। 
বেদান্ত পাপস্থীকাঁর করেন না, ভ্রমস্বীকার করেন। আর 
বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ত্রম এই - আপনাকে দুর্বল, 
পাপী এবং হতভাগ্য জীব বলা-এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি 
নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহ! করিতে পাঁর ন|। 
কারণ, যখনই তুমি এরূপ চিন্তা কর, তথনই তুমি যেন বন্ধন- 
শৃ্খলকে আরও দুঢ করিতেছে, তোঁমার আত্মাকে পূর্বব হইতে 
অধিক মায়াবরণে আবৃত করিতেছ ! অতএব যে কেহ আপনাকে 
দুর্বল বলিয় চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত, যে কেহ আপনাকে অপচিএ 
বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত, দে জগতে একটি অসৎ চিন্তার শ্রোত 
প্রক্ষেপ করিতেছে । এইটি যেন আমাদের সর্বদা মনে থাকে যে, 
বেদাস্তে আমাদের এই বর্তমান মায়াময় জীবনকে_এই মিথ্যা 
জীবনকে-_যাহার আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই__ 
কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথা। জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
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তাহ! হইলেই ইহার অস্্রালে যে সত্যজীবন সদা বর্তমান, তাহ। 
প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে মানুষ পূর্বের এতটুকু 
পবিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিব্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক 
সে পূর্ব হইতেই পূর্ণতদ্ধ আছে-তাহার সেই পূর্ণশুন্ধ স্বভাব 
একটু একটু করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় 
এবং আত্মার শ্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আনন 
হয়। এই অনস্ত পবিত্রতা, যুক্তশ্বভাব, প্রেম ও রথ পূর্ব হইতেই 
আমাদের বিগ্বামীন। 

বৈদীস্তিক আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্বতগুহাঁয় 
উপলদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়, কিন্ত আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি, প্রথমে ধাহারা এই সত্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
তাহারা বনে অথব। পর্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা সাধারণ 
লোকও ছিলেন না, কিন্তু ধাহার (আমাদের বিশ্বাম করিবার 
বিশেষ কারণ আছে ) বিশেষরূপে ক্ষয় জীবন যাপন করিতেন, 
ফাহাদিগকে সৈন্থপরিচালনা করিতে হইত, ধীহাদিগকে সিংহাসনে 
বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত--আঁবার তখনকার 
কালে রাঁজারাই সর্বময় ছিলেন--এখনকার মত সাক্ষিগোপাল 
ছিলেন না। তথাপি তীহার| এই সকল তত্রের চিন্তার, উহা- 
দিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার 
লময় পাইতেন। অতএব তাহাদের অপেক্ষা আমাদের সকল 
তত্ব অনুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ তাহাদের সঙ্গে তুলনায় 
আমাদের ভ্রীধন ত অনেকটা কর্মশূন্ত | স্থৃতরাং আমাদের যখন 
কাজ এত কম, আমর! যখন তীহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন, 
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তখন আমরা যে উ কল সতা অনুভব করিতে পারি না, ইহা 
আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথ|। পূর্বরকালীন সর্বময় সমাট- 
গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়। 
ক্ষেত্রের বুদ্ক্ষেত্রে অবস্থিত অগণ্য অক্ষৌহিণীপরিচালক 
অন্ুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নয়, 
তথাপি এই বুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথ! শুনি- 
বার এবং উহাকে কার্ধে পরিণত করিবারও সময় পাইলেন__ 
সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষারুত ম্বাধীন বিলাঁসময় জীবনেও ইহা 
পারা উচিত। আমরা বদি বাস্তবিক সন্তাবে সময় কইতে ইচ্ছা! 
করি, তাহা হইলে দেঁখিব, আমির! যতটা! ভাবি ব| যতটা জানি, 
ভাহা। অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের 
যতট। অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি, 
তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অগ্ুপরণ করিতে 
সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে মামাদের কখনই নীচু কর! 
উচিত নয়। এইটি আমাদের জীবনের এক বিশেষ বিপদীশঞ্ক।। 
অনেক ব্যক্তি আছেন--তীহারা আমাদের বৃথা অভাবদকলের, 
বৃথা বাঁনাদকলের জন্ত নানাপ্রকার বৃথা কারণ প্রদর্শন করেন” 
আর আমরা। মনে করি, আমাদের উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি 
আর নাই, কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা 
কখনই দেন না। প্রতাক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত 
করিতে হইবে-বর্ঠমানি জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একাভূত 
করিতে হইবে। 

কারণ, তোমাদের দর্ববদ। মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের 
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মূলকথ| এই একত্ব বা অথগুভাব। ছুই কোথাও নাই, ছুই প্রকার 
জীবন নাই, অথবা! ছুইটি জগৎও নাই । তোমরা দেখিবে, বেদ 
প্রথমতঃ ন্বর্গাদির কথ! বলিতে.ছন, কিন্তু শেষে যথন তাহারা 
স্তাহাদের দশনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন, 
তখন তাহারা ওসকল কথ একেবারে পরিত্যাগ করেন। একমান্র 
জীবন আছে, একমাত্র .জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। 
বই সেই একদত্া মাত্র; প্রভেদ পরিমাণগত, গকারগত নহে। 
ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ ভেদ প্রকারগত নহে। বেদান্ত এরূপ 
কথাসকল একেবারে অস্বীকার করেন যে, পশ্ুগণ মন্বয্য হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং তাহার! ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের থাগ্যরূপে বাবন্ৃত 
হইবার জন্য হট হইয়াছে । 

কতকগুলি লোকে দয়াপরবশ হইঘ্লা জীবিত-ব্যবচ্ছেদ নিবারণী 
সভা (40075159০00 ৯০০16 ) স্থাপন করিয়াছিলেন। 
আমি এই সভার জনৈক মভ্যকে একবার জিজ্ঞামা করিয়া ছিলাঁন, 
বিন্ধো, আপনারা থাছ্ের জন্য পশুহতা] সম্পূর্ণ স্কায় সঙ্গত 
মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য ছুই একটি 
পশুহত্যার এত বিরোধী কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 
“জীবিত ব্যবচ্ছেধ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগ্ণ আমাদের 
থাছ্চের জন্ক প্রদত্ত হইাছে | কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক 
পশুগণও ত দেই অথগ্ড সন্তার অংশম্বরপ! যদ্দি মানুষের জীবন 
অনন্ত হয়, পণুও তদ্রপ। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত 
নহে। আমিও যেমন, একটি হ্ষুত্র জীবাণুও তদ্রপ-_প্রভেদ কেবল 
পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সন্তার দিক হইতে দেখিলে এ 
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প্রভেদও দেখা যায় না। মান্নধ অবশ্ত তণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের 
ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু বদি তুমি খুব উচ্চে 
আরোহণ কর, তবে এ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্যান্ত সমান হইয়া 
বাইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টি হঈতে এ সকগগুনিই 
সমান_আর যদ্দি তুমি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, 
তবে তোমায় পশ্তুগণের সহিত উচ্চতম গ্রাণীর পর্যন্ত সমতা 
মানিতে হইবে, তাহ! না হইলে ভগবান্‌ তত একজন মহাপক্ষপাতী 
হইলেন। থে ভগবান্‌ মুষ্ানামক তীহার সন্তানগণের প্রতি 
এত পক্ষপাতসম্পন্ন, আবার পশুনামক তাহার সন্তানের প্রতি 
এত নির্দয়, তিনি দানব হইতেও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাঁসন! 
করা! অপেক্ষা) বরং আমি শত শতবার মরিতেও স্বীকৃত হইব। 
আমার সমুপয় জীবন একূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত 
হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর ত এরূপ নহেন। যাভার। এবপ 
বলে, তাহার) জানে না, তাহার দীয়িত্ববোধহীন, হৃদয়হীন 
ব্যক্তি, তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না। এখানে আবার 
ব্যিবহারগম্য? শট তুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । বাস্তবিক কথ: 
এই, আমরা থাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি "বজ 
একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোভী না হইতে পারি, কিন্তু আমি 
নিরামিষ ভোজনের আদর্শটি ধুঝি। যখন আমি মাংস থাই, 
তখন আমি জানি, আমি অন্তায় কাঁরতেছি। ঘটনাবিশেষে 
আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি, উহা 
অন্থায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন 
করিতে চেষ্টা করিব না। আদশ এই-_মাংস ভোঙ্জন না কর! 
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-কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ, পশুগণও আমার 
ভ্রাতা-বিড়াল ও কুকুরও তদ্রপ। বদি তাহাদিগকে এরূপ 
চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাবের দিকে 
কতকটা অগ্রপর হইয়াছ--শুধু মনুত্জাতির প্রতি ভ্রাতিভাব 
বলিয়া চীৎকার নহে-উহা ত বৃথা চীৎকার মাত্র। তোমরা 
সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় নাঁ- 
কারণ, তাহাদিগকে বাস্তর ত্যাগ করিয়! আদর্শের দিকে যাইতে 
শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যদি এমন এক মতের কথা বল, 
যাহাতে তাহাদের বন্তমান কাধ্যের_নপ্তমান আচরণের পোষকতা। 
হয়, তবে তাহারা বলে, উহা ব্যবহারগম্যঃ বটে। 

মনযা্ষভাবে ভয়ানক রক্ষণণীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা 
সম্মথে এক পদও অগ্রগর হইতে চাহি না। যেমন বরফে জমা 
ব্যক্তিগণের স্বন্ধে পড়া যায়, মনুস্ুজাতির সম্বন্ধে আমারও তাহাই 
বোধ হর। শুনা যায়, শ্ররূপ অবস্থায় লোকে ঘুমাইতে চায়। 
যদি কেহ তাহাদের টানিয়া তুলিতে যাঁর, তাহারা নাকি বলে, 
“আমাদের ঘুমাইতে দাওবরফে ঘুমাইতে বড় আরাম?” 
তাছাদের জেই নিদ্রাই মহানিদ্রা হইয়। ঘায়। আমাদের গ্রক্কৃতিও 
তদ্রপ। আমরাও সারা জীবন তাহাই করিতেছি--পা হইতে 
আরম্ত করি! সমুদয় বরফে জনিয়া যাইতেছে, তথাপি আমর! 
থুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্বদাই আদর্শ অবস্থায় পহছিবার 
চেষ্টা করিবে, আর যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে তোঁমার নিম 
ভূমিতে আনম্বন করে, যদি কেহ তোমায় শিক্ষা দের) ধর্ 
উচ্চতম আদর্শ নছে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না। 
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ধপ-ধর্্চরণ আমার পক্ষে অসম্ভব বিস্ত যদি কেছ আসিয়। 
আমায় বলে, ধন্দ্দ জীবনের সর্ববোচ্চি কার্ধা, তবে আমি তাঁহার 
কথ। শুনিতে প্রস্তত আছি। এই বিষয়টিতে বিশেষ সাবধান 
হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনকপ দুর্বলতার পৌঁধকত। 
করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে 
ত ইন্রি্সমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগরকে একেবারে অপদার্থ 
করিয়! ফেলিয়াছি, তাঁর পর আবার যদি কেই আঁসিয়া পূর্কে 
প্রকারে শিক্ষা, দিতে ইচ্ছা করে, আর যদি তুমি এ উদ: এর 
অন্থদরণ কর, তবে তুমি কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারি 71 
আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎ হম্বন্ধে আঁ : 'কছু 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আর আমার দেশে ধর্সন্ত : একল 
রজ্জবীজের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি বং : নূতন 
নৃতন সম্প্রদায় হইতেছে। কিন্ত একটি জিনিস আছি 'বশেষ 
লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সকল সম্প্রদায়ে সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে 
মিশাইয়া ফেপিতে চেষ্ট| করে না, তাহারাই উন্নতি করি 'কে__ 
আর যেখানে উচ্চতম মাদর্প সকলকে বৃথ! সাংসারিক বাঁসনার 
সহিত সামগ্স্ত করার-_ ঈশ্বরকে মানুষের ভূমিতে টানিয়া 
আনিবার_এই মিথ) চেষ্টা আছে, সেখানেই বোগ প্রবেশ 
করে। মান্য যেখানে পড়িয়! আছে, সেখ'নে পড়িয়া থাকিলে 
চলিবে না__তাহাঁকে ঈশ্বর হইতে হইবে। 

এ প্রশ্নের আবার আর এক দিক আছে। আমর! যেন 
অপরকে দ্বণার চক্ষে না দ্খি। আমর! সকলেই সেই লক্ষ্য- 
স্থলে চলিয়াছি। দুর্বলতার ও সরলতার মধ্যে প্রভেদ কেবল 
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পরিমাণগত। আলো! ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণ 
গত-_পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত-_জীবন ও 
মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাঁণগত, যে কোন বস্তর সহিত 
অপর বস্তর প্রতে কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়--কাঁরণ, 
প্রকৃতপক্ষে সমুদয়ই সেই এক অখণ্ড বন্ত মাত্র। জমুদয়ই এক-_ 
চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আঁতআ্মারূপেই হউক, সবই 
এক-প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতমো, মাত্রার তারতম্যে। 
এই হেতু অপরে ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই 
বলিয়া তাহাদের প্রতি দ্বণা করা উচিত নয়। কাহাকেও নিনা 
করিও নাঃ লোককে সাহায্য করিতে পাঁর ত কর, যদি না 
পার, হাত গুটাইয়া লও, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর, ভাহাদিগকে 
আপন পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন 
উন্নতি হয় না। এরূপে কাহারও কখনও উন্নতি হয় না। অপরের 
নিন্দা করিয়া হয় কেবল বৃথা শত্তিক্ষয়। সমালোচনা ও নিন্দা 
আমাদের বৃথা শক্তিক্ষয়ের উপায় মাত্র, আর শেষে আমরা 
দেখিতে পাই, অপরে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক 
সেই দিকেই চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার 
বিভিম্নতামাত্র ৷ 

এমন কি পাপের কথা ধর। বেদাস্তের পাপের ধারণা, আর 
সাধারণ ধারণা ঘে, মানুষ পাঁপী_-বাস্তবিক এই দুইটি কথাই এক। 
একটি “না,এর দিক, বেদান্ত 'হা'এর দিকৃ। একজন মানুষকে 
তাহার দুর্বধলত! দেখাইয়। দেয়, অপরে বলে, দুর্বলত! থাকিতে পারে 
কিন্ত সে দিকে লক্ষ্য করিও নাঁ-_আমাদ্িগকে উন্নতি করিতে 
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হইবে। মানুষ যখনই প্রথম জস্িয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি 
জানা গিয়াছে। সকলেই আপনার কি রোগ, তাহ! জানে_অপর, 
কাহাকেও তাহ বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহি্জগতের সমক্ষে 
কপটতাচরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা 
আমাদের ছুর্ধ্নত! জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল ছূর্বলত। স্মরণ 
করাইয়! দিলে বড় উপকার হইবে ন-_তাহাকে ওষধ দাও--আর 
মানুষকে কেবল সর্ধদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ওষধ নহে, 
রোগ প্রতীকারের হেতু নহে। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার 
বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতীকার নহে_তাহার বল 
স্মরণ করাইয়। দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ যে 
বল পূর্ব হইতেই বিরাজিত, তাহার বিষ? স্মরণ করাইয়। দেও। 
মানুষকে পাপী না বলিয়। বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন 
এবং বলেন, 'তুমি পূর্ণ ও'শুস্বরূপ-_যাহাকে তুমি পাপ বল, তাহা! 
তোমাতে নাই উহার! তোমার খুব নিঙ্নতম প্রকাশ; পার 
যদি তব উচ্চতরভাঁবে আপনাকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস 
আমাদের মনে রাখ| উচিত--তাহ|৷ এই যে, আমরা সবই পারি। 
কখনও “না” বলিও না, কখনও “পারি না+, বলিও না। ওর” 
কখনও হইতেই পারে না, কারণ, তুমি অনন্তম্বরপ। তোনার 
্বরাপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নহে । তৌমার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান। 

অবগ্ত যাহ বলা হইল, তাহা নীতির মৃল্থত্র মাত্র। আমা" 
দিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় ইহা। প্রয়োগ করিতে হইবে | আমাদিগকে দেখিতে হইবে, 
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কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, 
গ্রাম্য আীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্স্থ 
জীবনে কার্ধ্যে পরিণত করিতে পার! যায়। কারণ, যদি ধর্ম 
মান্ধষের সর্বাবস্থায় তাঁহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে 
উহ্বার বিশেষ কোন মুল্য নাই_উহ্থা কেবল কতকগুনি ব্যক্তির 
জন্ক মতবাদ মাত্র। ধর্ম যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে 
চায়, তবে উহার এমন হওয়। উচিত যে, মানুষ সর্বাবস্থায় উহার 
সহায়তা লইতে পারে-_দাসত্বে বা স্থাধীনতার--মহা। অপবিভ্রত] ব 
অত্যন্ত পবিব্রতীর মধো সর্ব সময়েই যেন উহ! সমানভাবে মানব 
জাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদাস্তের তত্ব- 
সকল অথবা ধর্দের আদর্শদকল অথবা উহীদের যে নীমই দাও না 
কেন__কাজে আদিবে। 

আত্মবিশ্বাসরূপ আদশই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণদাধন 
করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে 
প্রচারিত ও কার্ধ্যে পরিণত কর! হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, 
জগতে যত ছুঃথ কষ্ট বহিম্নাছে, তাহার অনেক হাস হইত। সমগ্র 
মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নরনারীর মধ্যে যদি কোন 
ভাববিশেষ কাঁধ্যকর হইয়া থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস--তীহীরা 
এই জ্ঞানে জনিয়াছিলেন যে, তাহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর তাহা 
হইয়াও ছিলেন। মানুষ যতইচ্ছ। অবনতভাবাপর হউক না কেন, 
কিন্তু এমন এক সময় অবশ্য আসিয়। থাকে, যখন কেবল এ অবস্থায় 
বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা! করিতে হয়; তখন নে 
আপনার উপর বিশ্বান করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের পক্ষে 
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গোঁড়া হইতেই ইহা জানিয়! রাঁথা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বী 
শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল 
এই বিশ্বাসের সন্তাব ও অসপ্ভাঁব লইয়া, ইহ একটু অন্থধাবন করিয়া 
দেখিলেই বুঝ! যাইতে পারে' এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই 
সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও 
দেখিতেছি, আর ধতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস 
দু হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ; যে আপনাকে বিশ্বী নাঁ করে, সেই 
নান্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বীস না করে, সে 
নাস্তিক। নুন ধন্ম বলিতেছে, বে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না 
করে, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বীস কেবল এই ক্ষুদ্র 
“আমিকে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত আবার একত্ববাদ শিক্ষা 
দিতেছেন। এই" বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বীপ, কারণ 
তোমরা! সকলে শুদধন্বরূপ। আত্মগ্রীতি অর্থে সর্ধভূতে প্রীতি, 
কারণ “তুমি” ছুইটি নাই-কল তির্ধাগজাতির উপর গ্রীতি, 
সকল বস্তর প্রতি প্রীতি। এই মহান্‌ বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি 
হইবে। আমার ইহ ধ্রুব ধারণ|। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, ঘ্িনি 
সাহস করিয়া বলিতে পারেন, আমি আমার নিজের সঙ্গ£ সম্পূর্ণ 
জানি) তোমরা কি জান, তোমাদের এই দেহের ভিতরে কত 
শক্তিৎ কত ক্ষমতা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে? কোন্‌ বৈজ্ঞানিক 
মানবের ভিতরে যাহা যাহা আছে, সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন? লক্ষ 
লক্ষ বৎসর পুর্ব হইতে মানুষ ধরাঁধামে বাস করিতেছে, কিন্ত 
তাহার শক্তির অতি সীমান্ত অংশমান্রই এযাবৎ প্রকাশিত হই- 
য়ছে। অতএব তৃমি কি করিয়া আপনাকে জোর করিয়া! দুর্বল 
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বৰলিতেছ? আপাত প্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, 
তাঁ। তুমি কি জান? তোমার ভিতরে কি আছে, তাহা 
তুমি কি জান? তোমার পশ্চাতে শক্তি ও আনন্দের অপাঁর সমুদ্র 
রহিয়াছে। 

"আত্ম বাঁ অরে শ্রোতব্য:,__-এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে 
হইবে। দিন রাত্রি শ্রবণ কর যে, তুমিই সেই মাত্ম।। দিন 
রাত্রি উহা আগুড়াইতে থাক, যে পর্যন্ত নাত ভাব তোমার প্রতি 
রক্তবিদুতে, প্রতি শিরাধমলীতে থেলিতে থাকে; যে পর্ান্ত না উহ 
তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়। সমুদয় দেহটিই এ এক আদর্শের 
ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল-_-'আমি অজ, অবিনাশি, আননাময়, সর্যজ্ত, 
সর্বশক্তিমান, নিত্য জ্যোতির্দয় আত্ম”-দিবারাত্র ইহা হিন্ত। 
কর--চিন্তা করিতে থাক, যে পধ্যস্ত না উহা! তোমার প্রাণে 
প্রাণে গীখিয়া যাঁয়। উহার ধ্যান করিতে থাক_উ ভাবে 
বিভোর হইলেই তুমি প্রকৃত কর্মে সক্ষম হইবে। “হায় পূর্ণ হইলে 
মুখ কথা বলে-_সৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে'। 
স্থতরাং এরূপ অবস্থাই যথার্থ কাধ্যে সক্ষম হইবে। আপনাকে 
এ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেস-যাহ! কিছু কর, পূর্বে 
উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর। তথন চিন্তাশজি প্রভাবে 
তোমার সমুদয় কর্পই পরিবর্তিত হইয়। উন্নত দেবভাবাপয় হইয। 
যাইবে। যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্বশক্তিমান্‌। 
সেই চিন্তা! সেই ধ্যান লইয়। আইন, আপনাকে নিজের সর্বশক্তি- 
মত্তা ও মহব্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া! ফেল। কুমংস্কারপূর্ণ ভাব 
তোমাদের মাথায় যদি ইশ্বরেচ্ছায় মোটেই প্রবেশ না করিত, 
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ভাঙা হইলেই তাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এই কুসংস্কারের 
প্রভাব এবং দুর্বলতা ও নীচত্বের ভাঁব দ্বার! পরিবেঠিত না 
থাঁকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষ অপেক্ষাকৃত মহজ 
উপায়ে উচ্চতম মহত্রম সত্যসমূহে পৃহছিতে পারিলেই তান হইত। 
কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়? যাহারা 
তোমার পশ্চাতে আদিতেছে, তাহাদের জন্ত পথ ছুর্গমতর 
করিয়া যাইও না। 

অনেক সময় এই সকল তত্ব লৌকের নিকট ভয়ানক বলিয়া 
গ্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ 
শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার! যথার্থ অভ্যাস করিতে 
চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা 
অপরকে দূর্ঘল বলিও না। যদি গার লোকের ভাল কর, 
জগৃতে অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান যে, 
তোমাদের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্ননিক পুরুষগণের 
সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন কর! কুর্স্কার মান্র। আমাকে 
এমন একটি উদাহরণ দেখাও) যেখানে বাহির হইতে ৫ 
্রার্থনাগুলির উত্তর গাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, থা 
নিজের হৃদয় হইতে । তোমরা অনেকেই বিশ্বাপ কর, ভূত নাই, 
কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গ| ছম্ছমূ করিতে 
থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাঁল হইতেই এই সকল ভয় 
আমাদের মাথায় ঢুকাইয়৷ দেওয়। হইয়াছে। কিন্তু এই অভ্যাস 
করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, 
বন্ধু বান্ধবের দ্বণার ভয়ে, কুদংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে, অপরের 
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মস্তিষ্কে আর গুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃতিকে' জয় 
কর। ধর্মবিষয়ে শিখাইবার আর কি আছে? কেবল বিশ্ব 
ব্র্গাণ্ডের একত্ব ও আত্মবিশ্বীদ। 

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বত্সর 
ধরিয়া মানুষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও 
করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা! আমরা 
জানি। সকল দ্রিক হইতেই এই শিক্ষা আমর পাইতেছি। 
কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণ। 
করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেঁখাইতে পার, ধিনি আঙ্জ 
জগতের একত্ববাদ অন্বীকার করিতে পারেন? কে এখন 
জগতের নীনাত্ববাদ প্রচার করিতে সাহস করেন? এই সমুদয়ই 
ত কুসংস্কার মাত্র! এক প্রাণ মাত্র বিস্তমান, এক জগৎ মান 
বিদ্তমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে নানাবৎ প্রতিভাত 
হইতেছে, যেমন শ্প্নদর্শনকালে এক শ্বপ্ন দর্শনের পরে অপর 
প্র আইদে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা ত সত নহে। একটি 
স্বপ্নের পর অপর স্বপ্ন আইসে__বিভিন্ দৃশ্ত তোমাদের নয়নসমক্ষে 
উদ্ভাসিত হইতে থাকে । এইরূপ এই জগৎ সন্বন্ধেও। এখন ইহা 
গনর আনা ছখে ও এক আনা ন্ুথরূপে প্রতিভাত হইতেছে। 
হয়ত কিছুদিন পরে ইহাই পনর আনা ৃখপরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত 
হইবে-_তখন আমরা! ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে 
তাহার এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগণুগ্রপঞ্চ 
আমাদের নয়নসমক্ষ হইতে অন্তহিত হইবে-_-উহা রহ্ষরূপে প্রতিভাত 
হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও ব্রদ্ধ বলিয়া অস্ুতব হইবে। 
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অতএব লোক অনেকগুলি নছে, জীবন অনেকগুলি নহে। এই 
বহু সেই একেরই বিকাঁশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে 
প্রকাশ করিতেছেন__জড় বা চৈতত্ব বা মন বা চিন্তাক্তি অথব! 
অন্য কোনগনপে। সেই একই আপনাকে বছরূপে প্রকাশিত 
করিতেছেন। অতএব আমানের গ্রথম সাধন_এই তত্ব আপনাকে 
ও অপরকে শিক্ষ। দেওয়।। 

জগৎ এই মহান্‌ আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক__ 
কুমস্কার সকল দুর হউক। দুর্বল লৌকদিগকে ইহা শুনাইতে 
থাক ক্রমাগত শুনাইতে থাঁক-_তুমি শুদ্বাপ উঠ, জীগরিত 
হও। হে মহান্‌, এই নিদ্র। তোঁমার সাঁজে না। উঠ, এই মোহ 
তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করি- 
তেছ? হে সর্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ 
কর.। তুমি আপনাকে পাঁপী বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা ত 
তোমার শোভা। পায় না। তুমি আপনাকে দুর্বল বলিয়৷ ভাব, 
ইহা, ত তোমার উপযুক্ত নহে। জগৎকে ইহা বলিতে থাক, 
আপনাকে ইহা বলিতে থাক-_দেখ, ইহার কি গুভফল হয়, দে. 
কেমন বৈছ্যতিক শক্তিতে সমুদয় তত্ব প্রকাশিত হয়, সবুর 
পরিবঞ্তিত হইয়। যায়। মমুষ্যজাতিকে ইহা বলিতে থাক-_ 
তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলেই 
আমাদের দৈনিক জীবনে ইহার ফল ফলিতে থাকিবে। 

বিবেকের কথা আমরা পরে পাইব__দেখিব জীবনের প্রতি 
মুহূর্তে, আমাদের প্রতি কার্ধ্যে কিরূপে সৎ বিচার করিতে 
হয়, তখন আমাদিগকে সত্যাঁসত)নির্বচনের উপায় জানিতে 
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হইবে) তাঁহা এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একতব হয়, যাহাতে 
মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ, উহ! মি্নসম্পাদ্ক, 
ঘ্বণা অসত্য, কারণ, উহা বহত্ববিধাযক--পৃথক্কারক। তাই 
তোম! হইতে আমাকে পৃথক করে-অতএব ইহা অন্তায় ও 
অসত্য; ইহা একটি বিনাশিনী শক্তি; ইহাতে পৃথক করে 
নাশ করে। 

প্রেমে মিললায়, প্রেম একতসম্পাদক। মকলে এক হইয়া 
যায়মা। সন্তানের সহিত একত্ প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের 
সহিত একত্ব গ্রা্ধ হয়] এমন কি সমুদয় ব্ঙ্গাণ্ড পশুগণের 
সহিত পধ্যন্ত একীভূত হইয়। থাঁয়। কারণ, প্রেমই বাস্তবিক 
অস্তিত্ব, প্রেমই দ্বয়ং ভগবান্, আর সমুদয়ই প্রেমেরই নিভিম্ন বিকাশ 
_ম্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার 
তারতম্যে কিন্ত বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব 
আমাদের সকল কর্মেই উহা একত্বসম্পাক ব1 বহুত্ববিধানক, 
তাহ] দেখিতে হয়। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে ত্যাগ 
করিতে হয়, আর যদি একত্সম্পাদক হয়, তবে উহাকে মৎকন্ধ 
বলিয়া জানিবে। চিন্তাসন্ন্ধেও এইরূপ | দেখিতে হয়, উহ] বুত্ব- 
বিধায়ক বা একত্বসম্পাদক$ দেখিতে হয় উহা! আত্মায় আত্মার 
মিলাইয়া দিয়া এক মহাঁশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি না। যদি 
তাহা করে, তবে এপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে-বদি না করে, 
তবে উহাকে পাপচিন্ত| বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

বৈদাস্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই-উহা কোন 
অজ্ঞেয় বস্তর উপর নির্ভর করে নাঁ, অথবা উহা অয় কিছু 
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শিধায়ও না, কিন্তু সে্টপল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন, 
তদ্রপ বলে, 'াহাকে তোমার অজ্ঞেযর মনে করিয়। উপাসন। 
করিতেছ, আমি তীহার সম্বন্ধেই তোমায় শিক্ষা দিতেছি” । আমি 
এই চেয়ারখানির জ্ঞানপলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে 
জানিতে হইলে প্রথমে আমার "আমির জ্ঞান হয়, তৎপরে 
চেয়ারটির জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত 
হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি-_- 
সমুদয় জগতের জ্ঞান লাঁভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত 
বল! প্রলাঁপবাঁক্য মান্র। আত্মাকে সরাইয়া লও--সমুঘয় জগৎই 
উড়িয়া যাইবে--আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আইসে__ 
অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞীত। ইহাই “তুমি” যাঁহাকে 
তুমি “আমি” বল। তোমরা এই ভাবিয়া আশ্ধ্য হইতে পার 
যে, আমার "আমি আবার তোমার “আমি, কিরূপে হইবে? 
তোমর। আশ্চধ্য বোধ করিতে পাঁর, এই সান্ত “আমি” কিরূপে 
অনন্ত অনীমন্বূপ হইবে? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাই? 
“সান্ত' আমি কেবল ভ্রমমাত্র, গল্পকথামাত্র। সেই অনন্তের উপর 
যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে আর' উহার কতকাংশ এহ 
“আমি'রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই 
অনন্তের অংশ। বাস্তবিক পক্ষে অসীম কথন সসীম হন না- 
“সসীম' কথার কথ মাত্র । অতএব সেই আত্মা নর নারী, বাঁলক 
বাঁিকা, এমন কি, পশু পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তীহাকে না 
জানিয়া আমরণ ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না। সেই 
সর্কেশ্বর প্রভুকে না জানিয়৷ আমরা এক মুহূর্ত শ্বাসপ্রশ্থাস পর্যন্ত 
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ফেলিতে পারি না, আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন সকলই 
তাহাই পরিচালিত। বেদাস্তের ঈশ্বর সর্ব পদার্থ অপেক্ষা অধিক 
জ্রাত; উহ! কখনও কল্পনা প্রহুত নহে । 
যদি ইহা৷ প্রতাক্ষ ঈশ্বর না হয়, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর 
কি? ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত, আমাদের ইন্দিগণ 
হইতেও অধিক সত্য? আমি ধাহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তীহা 
হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি, 
সেই সর্ঝব্যাগী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আর যদি বলি, তুমি তাহ! 
নহ, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা 
উপলদ্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই 
এক অথণ্ড বন্তৃস্বরূপ, সর্বরবস্তর সম্মিলনম্বরূপ, সমুদয় প্রাণী ও 
সমুদয় অস্তিত্বের সত্যন্বরূপ। 
বেদান্তের এই সকল নীতিত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাথা 
করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্যাবলম্বন আবশ্তক। পূর্বেই 
বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা! বিশ্তারিতভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে_-বিশেষরূপে জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনায় কিরূপ উহা কার্যে 
পরিণত করা যাঁয় দেখিতে হইবে, আর ইহাও দেখিতে হবে, 
বিরূপে এই আদর্শ নিয়তর আদর্শ সমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত 
হইতেছে, কিরূপে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্থিক 
সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়। ক্রমশঃ সার্বজনীন 
প্রেমরূপে পরিণত হইতেছে, আর এই সকল তত্ব আলোচনায় 
আমাদের এই উপকার হইবে যে, আমরা আর নানাবিধ ভ্রমে 
পড়িৰ না। কিন্তু সমগ্র জগৎ ত আর ক্রমে ক্রমে নিগ্নতম আরশ 
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হইতে উচ্চে আরোহণ করিবার জন্ত বসিয়৷ থাঁকিতে পারে না; 
আমাদের উচ্চতর সোপানে আরোহণের কি ফল হইল, যদি 
আমরা আমাদের পরবর্তিগণকে এ সত্য একেবারে ন! দিতে পারি? 
অতএব উহ! আমাদের বিশেষরপে তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করা 
আবগ্তক, আর প্রথমত; উহার-জ্ঞানভাগ-_-বিচারাংশ_বিশেষ- 
রূপে বুঝা আবগ্তক, যদিও আমর! জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য 
কিছুই নাই, হদয়ই বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ের দ্বারা ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাঁড়,দারের মত 
রাস্তা সাফ করিয়! দেয় মাত্র_উহ! গৌণভাবে আমাদের উন্নতির 
সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি চৌকিদারের ন্যার__কিন্ধ সমাজের 
সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য চৌকিদারের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। 
তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়, অন্ায় নিবারণ করিতে 
হয়। বিচারশক্তির-_বুদ্ধির কাধ্যও ততটুকু। যখন এইবূপ 
বিচারাত্মক পুস্তক তৌমরা পাঠ কর, তখনু একবার উহ! আয়ত্ত 
হইলে তোমাদের সকলেরই মনে ত এ কথার উদয় হয় যে, ঈশ্ব- 
রেচ্ছায় ইহ হইতে বাহির হইয়। বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচার- 
শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত পাও নাই। 
হৃদয়-_ভাবই বাস্তবিক কাধ্য করে, উহ! বিদ্যুৎ অথবা তদপেক্ষা 
দ্রুতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক দ্রতগমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন 
এই, তোমার হৃদয় আছে কি? যদি তাহা থাঁকে, তবে তুমি তাহ। 
দিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব আছে, 
তাহাই প্রবল হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাপর -দেবভাবাপন্ন 
হইতে থাকিবে যতদিন না উহ সমুঘনয় অনুভব করিতে পারে। 
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বুদ্ধি তাহা! করিতে পারে ন1। “বিভিন্নরূপে শবযোজনার কৌশল, 
শানুব্যাধ্যা৷ করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের 
জনক, মুক্তির জন্ত নহে ।” 

তোমাদের মধ্যে যাহার! টমাঁস-আ-কেম্পিসের দিশা-অনুসরণ 
পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেদন তিনি 
ইহার উপর ঝৌঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই 
ইহার উপর ঝেক দিয়াছেন। বিচার আবশ্তক, বিচার না 
করিলে আমরা নানারপ বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচাঁরশক্তি উহা 
নিবারণ করে, এতদ্যতীত বিচারতিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করি- 
বার চেষ্টা করিও না। উহ! একটি গৌণ সাহাধ্য মাত্র, কোন 
কাধাকর নহে-_ প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের 
জন্ত প্রাণে প্রাণে অন্তর করিতেছ? যদি তুমি তাহা কর তবে, 
তৌমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বদ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা 
না কর, তবে তুমি একজন মহ বুদ্ধিঙ্গীরি হইতে পার, কিন্ত 
তোমার কিছুই হইবে নাঁকেবল শুল্ক বুদ্ধির টিবি হইয়া 
থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একথানি বই 
পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষ! ন! জানিলনেও তুমি ঠিক পথে 
চলিতেছ ৷ ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। 

জগতের ইতিহাসে মহাঁপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর 
নাই? এ শক্তি তাহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বুদ্ধি 
হইতে ? তাহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শন সমবন্বীর হুন্মর পুস্তক 
লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা স্থায়ের কূট বিচার লইন্বা কোন গ্রন্থ 
.লিথিয়াছেন? কেহই একপ করেন নাই। তীহারা কেবল 
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গুটিকতক কথা মাত্র বলিয়। গিয়াছেন। থ্রষ্টের স্থায় হায়সম্পন্ন 
হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও 
একজন বুদ্ধ হইবে। ভাঁবই জীবন, ভাঁবই বল, ভীবই তেজ-_ 
ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না! কেন, কিছুতেই ঈশ্বর 
লাভ হইবে না। 

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্যায়। যখন ভাব 
তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়। গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের 
য় স্পর্শ করিয়া! থাকে। জগতে চিরকালই এরপ হইয়া আসিয়াছে, 
সুতরাং এই বিষয়টি তোমাদের শ্মরণ থাক বিশেষ আবশ্যক। 
বৈদান্তিক নীতিতত্থে ইহ একটি বিশেষ কাজের শিক্ষা) কারণ, 
বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ_-তোমাদের সকলকেই 
মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কার্যে প্রমাণ 
নহে, কিন্ত তুমিই শাস্ত্র প্রমাণ। কোন্‌ শান্ত সত্য বলিতেছে, 
তাহা কি করিয়া জানিতে পার? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া 
থাক বলিয়া। বেদীন্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের 
বাক্যের প্রমাণ কি? নাঁ, তুমি আমিও সেইরূপ অস্থুভব করিষ' 
খাকি তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি_সেগুধি সত্য। 
আমাদের ধরশ্বরিক আতা, তাহাদের প্রশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। 
এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বান্তবিক 
মহাপুরুষ না! হও, তবে ঈশ্বর সঙথন্ধেও কোন কথা৷ সত্য নহে। তুমি 
যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বরও নাই, কখনই হইবেনও ন1। 
বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ অমুপরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই 
মহীপুকুষ হইতে হইবে__আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই আছ। কেবল 
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উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অনস্তব আছে, 'কখনও 
ভাবিও না। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা । যদি পাপ বলিয়৷ 
কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি দুর্বল বা 
অপরে দূর্বল । 


কর্মজীবনে বেদান্ত 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


আমি ছান্বোগা উপনিষদ হইতে একটি গল্প পাঠ করিব--এক 
বালকের কিরপে জ্ঞানলাত হইয়াছিল। অবশ্য গল্পটি প্রাচীন 
ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটি সারতত্ব নিহিত আছে। 
একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাঁতাকে বলিল, মা, আমি 
বেদশিক্ষা। করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার 
কি গোত্র তাহা বলুন।” 

তহাক্ঈ মাত বিবাহিতা! রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে 
অবিবাহিতা! রমণীর সন্তান গমাজে নগ্রণারূপে বিবেচিত--কোন 
কাধ্যেই তাহার অধিকার নাই। বেদপাঠ কর! ত দুরের কথা। 
তাই ভাহার মাতা বলিলেন, «মামি যৌবনে অনেকের পরিচ্চ? 
করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাত করিয়াছি, সুতরাং আমি 
তোমার পিতীর নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না, 
এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবাল1।” বালক খধিগণের 
নিকট গমন করিল-সেখানে তাঁহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাদিত 
হইল-_সে বরশ্ষচারী শিষা হইতে প্রীর্থন৷ করিলে তীহারা জিজ্ঞাস 
করিলেন, “তোমার পিতার নীম কি এবং তোমার কি গোত্র? 
বারক মাতার নিকট যাহ! গুনিয়াছি, তাহাই আবৃত্তি করিল। 
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অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তষ্ট হইলেন না, কিন্তু ভীহাদের 
মধ্যে একজন বলিলেন, “বৎস, তুমি সত্য বঙলিয়াছ। তুমি ধর্মপথ 
হইভে বিচলিত হও নাই_এই সতাবাদিতাই ব্রাহ্মণের লঙ্গণ) 
অভএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি! নিশ্চয় করিঙাম_আমি 
তোমাকে শিষ্য করিব” এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার 

নিকটে রাখিয়া! শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম। 
এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা 
হইতে লাগিল। গুরু সৃত্যকামকে কয়েক শত গো প্রদান করি! 
বলিয়। দিলেন, “এইগুলি লইয়। তুমি অরণো গমন কর- যখন 
সর্কগু্ধ সহম্ গো হইবে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।” সে ভাহাই 
করিল। কয়েক বদর পরে সেই গোসকলের মধো একটি প্রধান 
বৃষ সত্যকামকে বলিল, “আমরা এক্ষণে এক সহত্র হইছি, 
আমাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইঘনা যাও। আমি তোমাকে 
ষসন্দ্ধে কিছু শিক্ষা দিব।? সত্যকাম বলিল, বিলুন প্রত 
বৃষ বলিল, 'উত্তরদদিক ব্রদ্ের এক অংশ, পূর্বাদিক, দক্ষিণদিক, 
পশ্চিমদিকও তীহার এক এক অংশ। চারিদিক বঙ্গের 
চারি অংপ। অগ্সি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন।' 
তখনকার কালে অগ্ি ব্রন্গের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পুজিত হইতেন। 
গ্রত্যেক ক্রহ্গচারীকেই অগ্সি চয়ন করিয়া তাহাতে আহৃতি দিতে 
হইত। যাহা হউক, সত্যকাম শ্লানাদি করিয়া অগ্রিতে হোম 
করিয়া তাহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময় অগ্নি হইতে 
একটি বাণী শুনিতে পাইল--“সত্যকাম!” সত্যকাম বলিল, 
এপ্রভু, আলতা! ককুন।” তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, 
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বাইবেলের প্রাচীন সংহিতাঁয় এইরূপ একটি গল্প আছে-স্তামুরেল 
এইকপ এক অদ্ভুতবাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অঙ্গ 
বলিলেন, 'আমি তোমাকে ব্রদ্ধস্বন্ধে কিঞ্চিত শিক্ষা দিব। এই 
পৃথিবী ব্রঙ্গোর এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, হ্বর্গ এক অংশ, 
সমুদ্র এক অংশ । একটি হংদ তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।” 
একটি হুংদ একদিন আসিয়। সত্যকাঁমকে বলিল, “আমি তোমাকে 
বঙ্গ সমন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, যাহার 
তুমি উপাসনা করিতেছ, তাহ! তরঙ্গের এক অংশ, ুধ্য এক অংশ, 
চন্ত্র এক অংশ, বিছযুৎও এক অংশ। মদণ্ড নামক এক পক্ষী 
তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।” একদিন সেই পক্ষী 
আদিম তাহাকে বলিল, "আমি তোমাকে ব্রহ্গ সন্ধে কিছু 
শিথাইব। প্রাণ তাহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক 
ংশ এবং মন এক অংশ।* তাহার পর বালক তাহার গুরুর 
নিকট উপনীত হইল, গুরু দুর হইতেই তাহাকে দেখিয়া! বলিলেন, 
বিত্স, তোমার মুখ যে ব্রহ্ষবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি।” 
বালক গুরুকে ত্রঙ্গ সম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্য কহিল 
তি'ন বলিলেন, “তুমি ব্রন্ধ সম্বন্ধে কিছু পূর্বেই জানিয়াছ।' 
এই সকল রূপক ছাড়িগা দিয়া বৃষ কি শিখাইপ, অগ্নি কি 
শিখাইল আর সকনে কি শিথাইল_-এমব কথ ছাড়িয়া দিয়া, 
যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, ঠিস্তার গতি কোন্‌ 
দিকে যাইতেছে । আমরা এখান হইতেই এই তত্বের আভাস 
পাঁইতেছি যে, এই সকল বাণী আমাদের ভিতরে। আমর! 
আরও অধিক দুর পাঠ করিয়। গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তব 
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পাওয়া যাইতেছে যে, এ বাঁণী বাস্তবিক আমাদের হাদয়াত্যন্বর 
হইতে উখিত। শিষ্য বরাবরই সত্যসন্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, 
কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহ! যে বহির্দেশ 
হইতে পাওয়া! যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত 
ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে-_কর্মজীবনে ব্রদ্দোপলধি_-বরদ্দের 
সাক্ষাৎকার । ধর্ম হইতে কাধ্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, 
ইহাই সর্বদা অদ্বেষিত হইতেছে ; আর এই লকল গল্প পাঠে আমরা 
ইহাও দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা! তাহাদের দৈনিক 
জীবনের অন্তর্গত হইগ্রা যাইতেছে । তাহাদিগকে যে সকল 
জিনিসের সঙ্গে সর্ধদা সংস্পর্শে আসিতে হ*ত, তাহাতেই তাহারা 
ব্রহ্ম উপলদ্ধি করিতেছেন! অগ্থি, যাহাতে তীহার! প্রত্যহ ছোম 
করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃহামান 
পৃথিবীকে তাহারা ব্রদ্ধের একাংশরপে জ্ঞাত হইতেছেন__ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 

পরবর্তী উপাধ্যানটি সত্যকাঁমের এক শিশ্বসবন্ধীয়। ইনি 
ত্যকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাঁহার নিকট কিয়ৎকাল বাস 
করিয়াছিলেন । সত্যকাঁম কার্যবশত;ঃ কোনও স্থানে গমন 
করিয়াছিলেন। গাহাতে শিষ্যুটি একেবারে ভগ্রহৃদয় হইয়া 
পড়িপ্ল। যখন গুরুপত্ী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন? তখন বালক 
বলিলেন, আমার মন বড় অসুস্থ, তজ্জন্ কিছু খাইতে ইচ্ছা 
হইতেছে না; এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, 
তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, প্রাণ বন, সখ ব্রহ্গ, আকাশ 
| ৩৬৯ 
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ব্রহ্ম," তুমি র্ধকে জাত হও।” তখন তিনি বলিলেন, প্রাণ যে 
বর্ষ, তাহা আমি জানি, কিন্ত তিনি যে আকাশ, মুখন্বরূপ,. 
তাহা আমি জানি না” তথন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, 
“এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই হৃত্য তুমি যাহাঁর উপাসনা করিতেছ, 
ধিনি এই সকলে বাঁ করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের 
মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাঁসন! 
করেন, তাহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘথজীবন 
লাভ করেন ও মুখী হন। যিনি দ্বিকপকলে বাদ করেন, 
আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, হ্গসমূহে ও 
বিদ্যুতে বাঁস করেন, আমিই ভিনি।” এখানেও আমর ধর্দের 
সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি। যাহা তাভারা অগ্নি, সৃ্ঘয, চন 
প্রভৃতিরপে উপাঁসনা করিতেন, যে সকল বস্তর সহিত তাহারা 
পরিচিত ছিলেন, তাহীদেরই ব্যাখা! করা হইতে লাগিল, 
তাহাদিগেরই একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগি, আর 
ইহাই স্াস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া 
দেয় না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহ] ব্যক্তিকে উড়াইয়। 
দ্রেয় না, উহীকে ব্যাখা করে উহা! আমিত্বকে বিনাশ করিতে 
উপদেশ দেয় না, কিন্তু প্রকৃত আমিত্ব কি, তাহ বুঝাইয়! দে়। 
উহা! এরূপ বলে না যে, জগ বৃথা, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই, 
কিন্তু বলে যে, জগৎ ফি, তাহ বুঝ, যাহাতে উহা! তোমার কোন 
অনিষ্ট রবিতে না পাঁরে। সেই বাণী সত্যকাম কা তাহার শিষ্যুকে 
বলে নাই যে অগ্রি, হুধ্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু 
যাহা তীহারা উপাননা করিতেছিলেন, তাহা! একেবারে ভুল, কিন্ত 
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ইহাই বলিয়াছিল যে টৈতন্ত হুরধ্য, চক্র, বিদ্যুৎ, অগ্রি এবং 
পৃথিবীর ভিতরে রহিয্বাছেন, তিনি তাহাদের ভিতরেও রথিয়াছেন, 
সুতরাং তীহার চক্ষে সমস্তই আর এক রূপ ধারণ করিগ। যে 
অগ্নি পুর্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা 
এক নৃতনরূপ ধারণ করিল ও প্ররুতপক্ষে ভগবান্‌ হইয়া দীড়াইল। 
পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর এক রূপ ধারণ 
করিল; হুর্ধা, চন্দ্র, তাঁরা, বিছ্যুৎ সকলই আর এক রূপ ধারণ 
করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তাহাদের প্ররুত হ্বরূপ তথন 
পরিজ্ঞীত হইল । কারণ, আমাদের ইহ! বিশেষরূপে জানা উচিত 
যে, বেদাস্তের উদ্দেতাই এই সমুদয় বস্তুতে ভগবান্‌ দর্শন করা, 
তাশ্তারা যে্ূপ আপাতভঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া 
তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত হ্বরূপে জ্ঞাত হওয়া । 

তার পর আর একটি প্রস্তাব আছে, ইহা! একটু অদ্ভুত 
বকমের। “যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ধ; 
তিনি রমণীয় ও জ্যোতিক্ময়। তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতে- 
ছেন। এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিভ্রাত্বা পুরুষগণের চক্ষে 
যে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে 
চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্ধব্যাগী আত্মার জোতিঃ 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়। থাকে। সেই জ্যোতিঃই গ্রহগণে, এবং 
থর্্য চন্দ্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে। 

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই 
প্রাচীন উপনিষদ সকলের কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মতের কথ 
বলিব। হয়ত ইহ। তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু 
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পাঞ্চপরাজের নিকট গমন করিল। রাঁজা তাকে এই মক প্র 
জিজ্ঞাম! করিলেন, তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হলে তাহারা, 
কোথায় যায়? তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়। 
আসে? মি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না 
কেন, শূস্তই বাঁ হয় না কেন? বালক বলিল, 'না, আমি এ সকল 
কিছুই জানি না” সে তখন তাঁহার পিতার নিকট গমন করিয়া 
তাহার নিকটও প্র প্রশ্নগুলি জিজ্ঞানী করিল। পিতা বলিলেন, 
“আমিও এ সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নহি। তখন তাহারা 
উততয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজ! বলিলেন, “এই জ্ঞান 
পর্বের ব্রাঙ্মণদের জানা ছিল নাঁ, রাজারাই কেবল উহা৷ জানিতেন 
আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাপন করি! থাকেন।” 
তখন তাহার! উভয়ে কিছুদিন রাজার দেবা করিলেন, অবশেষে 
রাজা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, 
তাছ। বাস্তবিক অতি নিয়দরের পদার্থ। এই পৃথিবী সেই 
অনিশ্বরূপ। সগ্থংদর উহার কাষ্টস্বরূপ, রাত্ি উহার ধ্মশ্বরূপ। 
দিক্সকল উহার শিখান্বরূপ। কোণনকল উহার বিস্ফৃলিষন্বরূপ 
এই অগ্নিতে দেবতারা বুষ্টি্প আহৃতি দিয়া থাকেন, তাহ। হইতে 
অল্প উৎপক্ন হয়।” রাজ। এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগি- 
লেন। এই সকল উপদেশের তাঁৎপর্ধা এই, তোমার এই ক্ষত 
অগ্সিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎ সেই 
অগ্লি এবং দিবারাত্র তাহাতে হৌম হইতেছে। দেবতা মানব 
সকলেই দিবারাজ উপানন! করিতেছেন। “হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই 
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সর্বশ্রে্ঠ অগ্রি।, আমরা এখানেও আবার দেখিতেছি, 'ধশ্বকে 
কাধ্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্র্ধকে নামাইয়। সংসারের 
ভিতর আনা হইতেছে। আর এই সকল রূপক গল্পের ভিতর 
এই এক তত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের 
ভিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহ! হইতে শ্রে্ট প্রতিম! 
পূর্ব হইতেই রহিয়াছে । দি ঈশ্বর উপাদনা করিবার নিমিত্ত 
প্রতিমার আবশ্তক হয়) তাহা হইলে জীবস্ত মানব প্রতিমা ত 
বর্ধমান রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনার জ্ত মন্দির নির্্াণ 
করিতে টাও, বেশ, কিন্ত পূর্ব্ব হইতেই উহা হঈতে উচ্চতর, উহা 
হইতে মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির ত বর্তমান রহিয়াছে। 

আমাদের ম্মরণ রাখ! উচিত যে, বেদের দুই ভাগ-_ কর্মকাণ্ড 
ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষধদের অভ্যাদর়ের সময়ের কর্মকাণ্ড এত জটিল 
বন্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা! হইতে মুক্ত হওয়া একরপ 
অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিধদে কর্মকাণ্ড 
একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে, 
আর প্রত্যেক কর্মকাণ্ডের তিতর একটি উচ্চতর, গভীরতর অর্থ 
দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । অতি প্রাচীনকালে এই সকল যাগ- 
যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড গুচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষণের যুগে জ্ঞানিগণের 
অভ্যুদয় হইল | তাহার! কি করিপেন? আধুনিক সংস্কারকগণের 
তায় তাহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া উহািগকে 
একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিক 
উহ্বাদেরই উচ্চতর তাৎপর্য বুঝাইয় দিয়া শ্লোককে একটা ধরিবাঁর 
জিনিস দিলেন। 
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তাহারা বলিলেন, অগ্নিতে হবন কর, অতি উত্তম কথা! 
কিন্ত এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই ক্র 
মন্দির রহিয়াছে ? বেশ, কিনব সমুদয় ব্রদ্ধাওই যে আমার 
মন্দির, যেখানেই আমি উপাদন। করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই। তৌমর! বেদী নিম্মীণ করিয়া থাক-_কিন্তু আমার পক্ষে 
জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনু্যাদেহরূপ 
বেদীতে পুঞ্জী অন্বা অচেতন মৃত জড় আকৃতির পুজা হইতে 
শ্রোযস্কর। 

এখানে আর একটি . বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি 
ইহার অধিকাংশ বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে 
কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের এ 
স্থল পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশ্বদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্ামুথে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে 
অচ্চি, তৎপর দিন, ক্রমাধয়ে শুরুপক্ষে ও উত্তরা়ণ ছয়মাসে 
গ্রমন করে; ই মাস সকল হইতে বৎসরে, ব্খসর হইতে স্থধালোকে, 
হুর্যলোক হইতে চন্ত্রলোকে, চন্ত্রলোক হইতে বিছ্াল্লোকে গমন 
করে সেখানে একজন অমানৰ পুরুষ তাহাকে ব্রঙ্গলোকে 
লইয়া যান। ইহার নাম দেব্যান। যখন সাধু ও জ্ঞানীদিগের 
মৃত্যু হয়, তাহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস, বৎসর 
্রন্থতি শব্ধের অর্থ কি কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই 
স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, 
এ সকল বাজে কথ। মাত্র। এই চন্দ্রলৌক, হৃধ্যলোক গ্রভতিতে 
যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক 

৩৭৪ 


কর্মজীবনে বেদান্ত 


হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদিগের 
মধ্যে এক ধারণ| ছিল থে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে-_ইহার 
পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্ত্রলোক হইতে পতিত হইয়া 
মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহার জ্ঞানলাত করে নাই, কিন্ত 
এই জীবনে শুভকন্্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয় তাহার! 
প্রথমে ধুমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ, তৎপরে 
দক্ষিণায়ন ছয়মীস, তৎপর নসর হইতে তাহারা পিতুলোকে 
গমন করে। পিতৃলোৌক হইতে আঁকাশে, তথা হইতে চন্দ্রলৌকে 
গমন করে। তথায় দেবতাদের থাচ্যপ হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ 
করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস 
করিয়া থাকে। আর কর্মফল শেষ হইলে পুনর্ধবার তাহাদিগকে 
পৃথিবীতে আদিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাঁশরূপে পরিণত 
হয়; তৎপরে বাধু। তৎপরে ধূম, তৎপরে মেঘ, প্রতৃতিরূপে পরিণত 
হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় 
শস্তক্ষেত্রে পতিত হইয়া! পশ্তরূপে পরিণত হইয়। মন্ুষ্ের খাদ্ধরূপে 
পরিগৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরপে পরিণত হয়। 
যাহারা খুব সংকর করিয়াছিল, তাহার! সম্বংপে জন্মগ্রহণ করে, 
আর যাহারা খুব অসৎ কর্মী করিয়াছে, তাহাদের অতি নীচজন্ম 
হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কখন কখন শৃকরজন্ম পর্যন্ত গ্রহণ 
করিতে হয়। আবার যে সকল প্রাণী দেবধান ও পিতৃধান নামক 
এই ছই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাঁহার! পুনঃ পুনঃ 
জন্মগ্রহণ করে ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। শ্রই 
জগ্ঠই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শৃণ্ঠও হয় ন|। 
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আমরা ইহা! হইতেও কতকগুলি ভাঁব পাইতে পারি আর পরে 
হয় ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা! বুঝিতে পারির। শেষ কথা" 
গুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়। জীব আবার কিরূপে ফিরিয়] 
আসে, তাহ! প্রথম কথাগুপির অপেক্ষ! যেন কিছু স্পটিতর বোধ 
হয়, কিন্ত এই সকল উক্তির সার তাৎপর্য এই বোধ হয় যে, 
বরহ্ধামুভূতি ব্যতীত স্বগগাদিলাভ বৃথা । মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি 
আছেন_তীহার। ব্রঙ্গান্গভব করিতে এখনও পারেন নাঁই, কিন্ত 
ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ু করিয়াছেন, আঁর সেই কর্ণ আবার 
ফলকামনায় কৃত হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু হইলে তীহারা এখান 
ওখান নানা স্থান দিয়া যাইয়া শ্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও 
যেমন এখানে জঙ্দিয়া থাকি, তীহারাও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের 
সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাহাদের শুভ-কাধ্যের 
শেষ না হয় ততদিন তাহার! তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই 
বেদান্তের একটি মুলতত্ব পাওয়! যায় যে, যাহার নাম-রূপ ঙ্গাঞ্ছে 
তাহাই নশ্বর । সততা স্বর্ও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ তথা 
নামরূপ রহিয়াছে । অনন্ত সর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র। যেমন এই 
পৃথিবী কথন অনন্ত হইতে পারে না; কারণ যে কোন বস্তুর নাঁম- 
রূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি কালে, স্থিতি কালে এবং 
বিনাশ কালে। বেদাস্তের এই দিদ্ধান্ত স্থির__স্তরাং ঘনত্ত 
হর্গের ধারণা পরিত্যক্ত -হইল। 

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা 
আছে, যেমন মুপলমান ও খ্রীষ্টি়ানদের আছে। মুঙ্ললমানেরা 
আবার স্বর্গের অতিশয় স্থুধ ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, 
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বর্ণে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত: হইতেছে.। * আর”: 
বের মতে জল একটি অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্য মুসলমানের! 
রগকে সর্বদাই জমপূর্ণ বলিয়া বর্ন করে। আমার যেখানে জন্ম, 
সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয় ত ছর্গকে শুক. 
স্থান ভাবিব, ইংরেজেরাও তাঁহাই ভাবিবেন। সংহিতার এই ্ধর্গ: 
অনন্ত, মৃত্ত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহারা তথায় 
হুদার দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি নুথে 
চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের 
পিতামাতা স্ত্ী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাঁহারা সর্বাংশে' 
এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুথের জীবন যাঁপন 
করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে 
স্থথের যে সকল বাধা বিদ্ধ আছে, মব চলিয়া! যাইবে, কেবল 
ইহার যাহা কিছু সুথকর অংশ তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। 
বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব স্্থকর বটে, কিন্তু সুখকর 
ও সত্য এ ছুইটি মপর্ণ পৃথক পদার্থ। বাস্তবিক চরম সীমার 
না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না। এমুষ্্বভাৰ বড় 
স্থিতিশীল। মান্য কোন বিশেষ কার্য করিতে থকে, আর 
একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহ] ত্যাগ করা তাহার পক্ষে 
কঠিন হইয়া দড়ায়। মন নূতন চিন্তা আসিতে দিবে না, কারণ, 
উহ কড় কষ্টকর। 

অতএব আমর1 দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ববগ্রচলিত ধারণার 
বিশেষ ব্যতিক্রম হইয্নাছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এই সকল 
বর্গ, যেখানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকের সহিত বাঁস করে, তাহ! 
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কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নাম-রপাত্মক “রই 
বিনীশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবগত মেই 
্ব্গের ধ্বংদ হইবে। হইতে পারে, উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, 
কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আদিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই 
হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধো লোকের মনে উদয় হইয়াছে 
যে, এই সকল আত্ম। আবার এই পৃথিবীতে ফিরিত্বা আসে আর 
ন্বর্গ কেবল তাঁহাদের শুভকর্থের ফলভোগের স্থান মাত্র। আর 
এই ফলভোগ হইয়। গেলে তাহারা আবার আসিয়। পৃথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করে। একটি কথা ইহা হইতেই বেশ স্পষ্ট বৌধ হইতেছে 
যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাধ্য-কারণ-বিজ্ঞান জানিত। 
পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকের! দর্শন ও ন্তায়ের ভাষায় 
এই তত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট 
ভাষায় ইহা! কথিত হইয়াছে । এই সকল গ্রস্থ পাঠ করিবার সময় 
তোমরা বোধ হয় ইহ লক্ষ্য করিয়াছ ধে, এইগুলি সবই আন্তরিক 
অনুভূতি | যদি তোমরা জিজ্তাদা! কর, ইহা কাধ শরিণত হইতে 
পারে কি নাঁ, আঁমি বলিব, ইহা আগে কার্যে পরিণত হইয়াছে, 
তৎপরে দর্শনরূপে মাবিভূ্ত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, 
এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদগন ত্রঙ্গাণ্ত 
প্রাচীন খধিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত 
কথা কহিত, পশুগণ কহিত, চন্য তাহাদের সহিত কথা কহিত। 
তীহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিস অগ্থভব করিতে লাঁগি- 
লেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাহার! 
চিন্তা। দ্বার! বা গ্থাকবিচার দ্বারা উহ! লাভ করেন নাই, কিস্বা 
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আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিষপ্রহথত কতকগুলি 
বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা 
আমি যেমন তাহাদেরই একথানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা! করিয়া 
থাঁকি, তাহাও করেন নাই, তীহাদিগকে উহা! আবিষ্কার করিতে 
হইয়াছিল। ইহার সার ছিল সাধন- প্রত্যক্ষাভূতি, আর 
চিরকালই তাহা থাকিবে) ধণ্ম চিরকালই একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান 
থাকিবে। মতবাদের ধর্ম কখন হইবে না। প্রথমে অভ্যাস, 
তার পর জ্ঞান। আঁজ্মাগণ যে এখানে ফিরিয়। আসে, এ ধারণ এই 
উপনিষদে বর্তমান মেখিতেছি। যাহারা ফল কামনা! করিয়া কোঁন 
সৎকর্ধু করে, তাহারা সেই সংকর্ণের ফলপ্রাণ্ত হয়, কিন্তু এ ফল 
নিত্য নহে। কাধ্যকারণবাদ এখানে অতি নুদাররূপে বগিত 
হইয়াছে; কারণ, কথিত হইয়াছে যে কাধ্য কারণের অনুদারেই 
হয়৷ থাকে। কারণ যাহা, কার্যও ভাহাই হইবে; কারণ বখন 
অনিত্য, তখন কাঁধ্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্ধ্যও 
নিত্য হইবে। কিন্তু সংকর্মমকরা-রূপ এই কারণগুলি অনিত্য-- 

সসীম, স্থততাং তাহাদের ফনও কথনও নিত্য হইতে গারে না। 
এই তন্ত্ের আর একদিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে 
যে, যে কারণে অনন্তর বর্গ হইতে পারে না, অনস্ত নরকও সেই 
কারণেই হওয়া অদন্তব। মনে কর, আমি একজন খুব বদলোক। 
মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্তে অন্তার কর্ম করিতেছি। 
তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। 
যদি অনন্ত শাস্তি থাকে তাহার অর্থ এই হুইবে যে, সাস্ত কারণের 
ঘবারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হছুইল। এই জীবনের কাধ্যরূপ, মুত 
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কারণ 'ঘবার৷ অনন্ত ফপের উৎপতি হইল। তাহা হইতে পারে 
না। যদি সারা জীবন সংকর্শ করিয়। অনন্ত শবর্গলাভ হয়, স্বীকার 
করা যার, ভাহাতেও উ দোষ হইয়া থাকে। পূর্বে যে সকল 
পথের কথ! বণিত হইল, ভদ্যাতীত ধাহার! মত্যকে জানিয়াছেন, 
তাহাদের জন্তু আর এক পথ আছে। ইহাই মায়াবরণ হইতে 
বাহির হবার একমাত্র উপায়--“সত্যকে অগ্থুভব করা? আব 
উপনিষদ্গকল এই স্তান্থুভব কাঁহাকে বলে তাহা বুঝাইতেছেন। 
ভালমন। কিছুই দেখিও না, সকল বস্তব এবং সকল কার্যাই 
আত্ম হইতে গ্রহথত চিন্তা করিবে । আত্ম! সকলেতেই রহিয়াছেন, 
বল, জগৎ, বলিয়। কিছু নাই, বাহা্টি রুদ্ধ কর, দেই প্রতুকে 
্বর্নরক সক স্থলে দেখ। কি মৃতু, কি লীব” এ 
তাহাকে উপলন্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে যাহ! পড়িয়া 
শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভান_-এই পৃথিবী সেই ভগবানের 
একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ধ। 
ইহ! দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল এ বিষয়ে 
আলোচনা করিঙ্লে বাঁ চিন্ত। করিলে চলিবে না। মনে কর, 
আত্ম! জগতের প্রত্যেক বস্তার স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক 
বাই ব্রহ্ষময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উছা স্বর্গে যাউ 
নরকেই যাউক বা অন্কত্র যাউক কিছুই আপিয়। যায় না। আমি 
পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা স্বর্গেই যাই, তখন কিছুই 
আনি! যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোনও অর্থই 
নাই; কারণ, আমার পক্ষে সব জাগা মমান ও সকল স্থানই 
ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; কারণ স্বর্গে নরকে ব| 
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অন্তর আমি কেবল ভগবানের স্তা অনুভব করিতেছি -ভালম্ন 
বা! জীবনমৃত্যু আমি কিছুই দেখিতেছি না। 
বেদাস্তমতে মানুষ যখন এই অন্ুভূতি-সম্পন্প হয় তখন সে মুক্ত 
হইয়। যার, আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাম 
করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অগ্ভার দেখে, 
"মে কিরূপে জগতে বাঁপ করিতে পারে? তাহার জীবন ত 
হখময়। যেব্যক্তি এখানে নান! বিস্ববাধা বিপদ দেখে, ভাহার 
জীবন ত দুঃখময়, যে ব্ঞ্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার ভীবন 
ত ছুঃখময়। যে বাক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সতান্বরূপ দর্শন 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাঁস করিবার উপযুক্ত; 
সেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সন্তভোগ করিতেছি, 
আমি এই জীবন লইয়া বেশ স্তখী। এখানে আমি ইহা বলিয়া 
রাখিতে পারি যে, ধেদে কোথাও নরকের কথ! নাই। বেদের 
অনেক পরবর্তী পুরাণে এই নরকের প্রমঙ্গ আছে। বেদের 
সর্বাপেক্ণ অধিক শান্তির কথা এই পাওয়া যায়--পুনজ্জন্ম, অর্থাং 
আর একবার উন্নতির স্থবিধালাত করা। প্রথম হইতেই 
নিগুণের ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও 
শান্তির ভাবই খুব জড়ভাবাধ্মক, আর এ ভাব কেবল মানুষের 
বায় সপ্ুণ ইঈশ্বরবাদেই লন্তব হয়-ধিনি আমাদেরই স্টার 
একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার 
সহিতই পুরষ্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতা 
ঈশ্বর এইরূপ ছিল। সেখানে ই ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত 
ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে ; 
৩৮১ 


জ্ঞানযোগ 


ইহার সহিত নিগুণের ধারণা আসিতেছে_-আর প্রত্যেক দেশেই 
এই নিগুণের ধারণা করা! বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মাুয সর্বদাই 
মঞ্চণ ব্যক্তি লইয়। থাকিতে চায়। 

অনেক বড় বড় চিন্তাপীল লোক, অন্ততঃ জগৎ ধাহাদিগকে 
খুব চিন্তাপীল লৌক বলিয়া থাকে, তাহারা এই নিগুণবাদের 
উপর বিরক্ত কিন্ত আমার এই সগ্ুগবাদ অতিশয় হাস্তাম্পদ, 
অতিশয় নিমুভাবাপপ্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি অতিপয় 
ভগবন্িন্দাকর বলিয়া বোধ ইয়। বাঁলকের পক্ষে ভগবানকে একজন 
সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভ| পায়, সে ওরূগ ভাবিলে তাহাকে 
ক্ষমা কর] যাইতে পারে; কিন্ত বযুসথব্যক্তির পক্ষে__চিন্তাশিল 
নরনারীর পক্ষে_ভগবান্‌ স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় 
লঙ্জার কথ।। উচ্চতর ভা কোন্টি-জীবিত ঈশ্বর বা মৃত 
ঈশ্বর 1_-থে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাহার হস্ন্ধ 
বিছু 'জানে না।অথব| যে ঈশ্বর জ্ঞাত? সময়ে সময়ে তিনি 
জগতে তাহার এক এক জন দুতকে প্রেরণ করয়া৷ থাকেন, তাহার 
এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা বদি তাহার 
কথায় বিশ্বাস ন| করি তবে একেবারে বিনাশ! তিনি কেন টি 
আগগিয়া, কি করিতে হইবে, আদাদের বলিয়া দেন না? তিনি 
জমাগত দূত পাঠাইয। আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? 
কিন্বু এই বিশ্বাগেই অনেক লোক সন্থক্ট। আমাধের কি 
নীতা! 

অপর পক্ষে, নিগুণ ঈশ্বরকে ভীবস্তরপে আমার সম্মুখে 
দেখিতেছি$ তিনি একটি ততমাত্র। সগ্ণ নিগুণের মধো 

৩৮২ 


কন্দরজীবনে বেদীস্ত 


গ্রভেদ এই 7_সগুগ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেষ মাত্র আর নিপুণ 
ঈশ্বর__ মানুষ, পণ্ড, দেবতা এবং আরও কিছু যাহা! আমর) 
দেখিতে পাই না) কারণ, সংখ নিগুণের অন্তর্গত--উহা সমুদয় 
ব্যক্তি সমষ্টি এবং তদদতিরিস্ত আরও অনেক। "যেমন একই 
অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ 
অগ্নিরও আন্তিত্ব আছে, নিগুণও তন্রপ। আমরা জীবন্ত 
ঈশ্বরকে পুজী করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত 
আর কিছু দেখি নাই। তুমিও দেখ নাই। এই চেম়ারখাঁনিকে 
দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তৎপরে 
তাহারই ভিতর দিয়া চেয়ারথানিকে দেখিতে হয়। তিনি 
দিবারাত্র জগতে থাকিয়া "আমি আছি+, “আমি আছি, বলিতে, 
ছেন। যে মুহূর্তে তুমি বল, আমি আছি, সেই মুহূর্তেই তুমি 
সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, 
যদি তুমি তাহাকে নিজ হৃদয়ে, জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না 
দেখিতে পার-যদি না তাহাকে এ যে লোকটা রাস্তায় মোট 
বহিয়া গলদ্ধন্ম হইতেছে, তাহার ভিতর দেখিতে পার? "ত্বং 
স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা! কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন 
বঞ্চসি, ত্ং জাতো। ভবদি বিশ্বতোমুখঃ” “তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, 
তুমি বাগক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, 
তুমি সমুদ্র জগতে জন্মগ্রহণ করিয্বাছ। তুমি এই সব কি 
অন্ভুত “জীবন্ত ঈশ্বর!_জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্ত/_ইহ! 
অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলি বোধ হয়। বাস্তবিক ইহা 
পূর্বপরিচালিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বরধারণ| এই 
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যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া 
রহিয়াছেন, তাহাকে কেহ কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতের! 
আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাম দেন যে, ঘি আমরা তাহাদের 
অনুসরণ করিরা জিহব! দ্বারা তাহাদের পদধুলি লেহন করি ও 
তাহাদিগকে পুরা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব 
না বটে, কিন্ত মৃত্যুর সময় তাহার! আমাদিগকে একখানি ছাড়পত্র 
দিবেন_তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব। এ 
কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়!_এই সকল শ্বর্গবাদ আর কি? 
কেবল পুরোহিভদের ছুষ্টামি মাত্র । 

অবশ্য নিগুণবাদে অনেক জিনিন ভাঙ্গিরা ফেলে, উহা 
পুরোহিভদের হস্ত হইঠে সব ব্যবসা কাঁড়িয়। ল়--উহাতে মন্দির 
গির্জ। প্রভৃতি সব উড়িয়। যায়। ভারতে এক্ষণে ছুভিক্ষ চলিতেছে, 
কিন্তু তথায় এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অনংখ্য হীরা 
জহরুৎ রহির্াছে। যদি লোককে এই নিগু ব্রন্ষের বিষয় শিখন 
যায়, তাহাদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে ইহা! 
পৌরোহিত্যের ভাব ছাড়ির। দিয়া শিখাইতে হইবে | তুমিও ঈশ্বর 
আমিও তাহাই_-তবে কে কাহার আন্ঞা! পাঁপন করিবে? ক্কে 
কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশেষ্ঠ মন্দির ; 
আমি কোনরূপ মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বাঁ কোনরূপ শাস্ধ 
উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাপন। করিব। লোকে এত 
পরম্পরবিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমর! 
খাঁটি প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা। কিন্তু এইখানে, তোমাঁকে 


উপাপনা করা হইতে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে? 
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আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি, 
আর জানিতেছি_তুমি ইশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা 
ব্যতীত ঈশ্বর নাই; কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। 
ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভগ্ন হইতে পারে, কিন্ত তোমর! 
ত্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীনন্ত ঈশ্বর তোমাদের সে রহিরাছেন, 
তথাপি তোঁমরা মন্দির--গির্জী! নিম্মাণ করিতেছ আর সর্ব" 
প্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বন্্রতে বিশ্বীম করিতেছ। মানবাত। 
অথবা মানবদেহই একমাত্র উপান্ত ইশ্বর। অবগ্ত তির্ঘযগ- 
জাঁতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মনুযুই সর্বশ্রেঠ মনির- 
মন্দিরের মধ্যে তাজমহলম্বরূপ। যদি আমি তাহার উপাসনা 
করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হুইবে 
না। যে মুহূর্তে আনি প্রত্যেক মনুয্ুদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট 
ঈশ্বরকে উপলদ্ধি করিতে পারিব, যে মুহুর্তে আমি প্রত্যেক 
মনুষ্যের মন্মুখে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক 
তাহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহূর্তে আমার ভিতরে এই ভার 
আদিবে, সেই মুহূর্তেই আমি শমুদ্ধয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব_ 
সমূদয় পদার্থই আমার দৃষ্টি হইতে অপদারিত হইর] াইবে। 

ইহাই সর্বাপেক্ষী অধিক কাজের উপাদনা। মতমতান্তর লইয়| 
আমার কোন প্ররোজন নাই। কিন্তু একথা বগিলে অনেক 
লোকে তয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক না। তাহারা 
তাহাদের অতিবৃন্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তস্ত পিতামহ ২০,০০০ 
ব্সর পূর্বে কি বলিয়। গিয়াছেন। তিনি ধাহাকে বলিয়াছেন, 
তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথার বিচারে 
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বান্ত। কথাটা এই, স্বর্ণের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর 
কাঁহাকেও বলিয়াছিলেন-আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে 
কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে 
ইহাই কাজের কথা-আর আমাদের মত ব্যবহারগম্য নহে। 
বেদান্ত বলেন,' সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি 
নাই, ইহাই কিন্তু আদর্শ। শব্স্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ 
নহে, কিন্তু উহার সোপানমাত্র, সত্য নহে। ত্র সকলে 
সুন্দর মহৎ ভাব সফল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদ বলেন, 
বন্ধো, তুমি যাহাকে অজ্ঞাত বলিপ্াঁ উপাসনা করিতেছ এবং 
সারা জগৎ ধাহাকে খুজিয়। বেড়াইতেছ, তিনি জগতে সর্বদাই 
বিরাজিত। তুমি £য জীবিত রহিয়াছ, তাহীও তিনি আছেন 
বলিয়া_তিনিই জগতের নিত্যাক্ষী। সমুদয় বেদ ধাঁহার 
উগাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, ঘিনি নিত্য "আমি'তে 
সদ! বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদর ব্রন্ধাওড রহিগনাছে। 
তিনি সমুদয় বক্গাণ্ডেরে আলোকশ্বরূপ। তিনি যদি তোমত 
বর্ধমান না৷ থাঁকিতেন, ছবে তুমি হর্যকেও দেখিতে পাইী” না, 
মমূদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি-শূন্ত বলিম্বা 
প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিম্বাঁ তুমি জগ্গৎকে 
দেখিতেছ। | 

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইব থাঁকে-_ 
ইহাতে ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে? আমানের 
সকলেই মনে করিবে, “আমি ঈশ্বর_-যাহী কিছু আমি ভাবি বা 
করি, তাহাই ভাল-ঈশ্বরের আবার পাপ কি? প্রথমতঃ, 
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এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার 
করিয়! লইলেও ইহ! কি প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে 
এ আশঙ্কা নাই? লোকে আপনা হইতে পৃথক্‌ স্ণস্থ ঈশ্বরের 
উপাসনা করিতেছে, তীহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। 
তাহারা কেবল ভয়ে কাপিতে থাকে আর সারা জীবন এইবূপ 
কাপিয়! কাটাইয়া দেয়। উহাতে কি জগৎ পূর্ববাপেক্ষা ভান 
ভষটয়াছে? তুমি ত অপর পক্ষকে এ প্রশ্ন জিন্রাসী করিতেছিলে | 
সবাহারা সগ্তণ ঈশ্বরবাদ বুঝি তীহাকে উপাঁদনা করিতেছেন, 
এবং ধাহারা! নিগুণ ঈশ্গরতত বুঝিঘা তাহার উপাসনা করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কোন্‌ সশ্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় 
লোক হইরাছেন ?-মহ] কর্মিগণ__মহা। চবিত্রবলশীলিগণ ? অবশ্যই 
নিগুণ সাধকদের মধ্য হইতে। ভয় হইতে চরিত্রবান বলবান 
পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? অবশ্ত ইহ 
কখনই হইতে পারে না। “যেখানে একজন অপরকে দেখে, 
যেখানে একজন অপরের ছিংসা করে, সেখানেই মায়া। যেখানে 
একজন অপরকে-.দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, 
যেখানে সবই আত্ুনয় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।” 
তখন সবই তিনি অথবা সবই আমি--তখন আত্মা পবিত্র হই 
যায়। তখনই--কেবল তখনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে, বুঝিতে 
পারি। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎ্পত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিন্বি 
স্বাধীনতা । স্বাধীনতা-_মুক্তত্বভাব হইলেই তবে প্রেম আদে। 
তখনই আমর! বাস্তবিক জগৎকে ভালবাঁদিতে আর্ত করি ও 
সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি-_তাহার পূর্বের নহে। 
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অতএব এই মতে দমুধয় জগতে ভয়ানক পাপের শ্রোত প্রবা- 
হিত হইবে, একথা বলা উচিত নয়; ধেন অপর মতে কখন 
লোককে অন্তায় দিকে লইয়। যায় নী, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে 
রক্তপ্লীবনে ভাপাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লৌককে পরম্পর পৃথক্‌ 
করিয়! সাম্প্রদায়িকতার স্থট্টি করে নী! আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেঠ। 
প্রমাণ? এস, উভয়ে যুদ্ধ করি-ইহাই প্রমাণ। দ্বৈতনাদ হইতে 
জগতে এই সমুদয় গোল আমিয়াছে। ক্ষুর্দ সন্ধীর্ণ পথসকলে না 
গিয়। প্রশান্ত উজ্জল দিবালোকে আইস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি 
করিয়। সন্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? এই আলোক- 
ময় ব্রদ্ধাণ্ড সম্মুখে, ইহাদের গ্রত্যেক বস্তু আমারদের। আপন বাহু 
প্রসারিত করিয়--সমুদয় জগতকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। 
যদি কখন একূপ করিবার ইচ্ছা অন্থভব করিয়া থাক, তবেই তুমি 
ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ। 

বু্ধদেবের জীবন্চরিতের মধ্যে তোমাদের সেই অংশটি অবস্ঠই 
স্মরণ আছে; তিনি কিরপে উত্তরে দক্ষিণে, পুর্ববে পশ্চিমে, পরে 
নিয়ে সর্ধজ্র প্রেমচিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ ৮ এমুদয় 
জগৎ সেই মহান অনপ্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যখন সেই ভাব 
তোমাদের আমিবে, তখনহ তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে। 
সমুদয় জগৎ তখন একব্যক্কি হইয়| যায় _কদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের দিকে 
আর মন থাকে না। এই অনস্ত সুখের জন্য ক্ুত্ ক্ষুদ্র সখ পরিত্যাগ 
কর। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়। তৌমার লাভ কি? 
বাস্তবিক কিন্তু এ হ্ুত্র ক্ষুদ্র সথগুলিও তোমায় ছাঁড়িতে হয় নাঃ 
কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্বেই আমরা 
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দেখাইয়াছি সগ্ুণ নিগু'গের অন্তগত। অতএব ঈশ্বর সগ্ডণ নিগণ 
উভয়ই । মানুষ-অনন্তত্বরূপ নিগুণ মান্ধও-_আঁপনাকে সপ্ুগ- 
রূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তশ্বর্ূপ আমরা যেন আপনা- 
দিগকে ক্ষুদ্র রূপে মীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, 
ইহার কারণ বুঝিতে নাঁ পারিলেও এইটুকু বল! যার বে, ইহা আমা 
দের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার_-ইছা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
আমরা আমাদের কর্খুদ্ধারা আপনাদিগকে সীগাবদ্ধ করিয়! ফেপি- 
তেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয় আমারদিগকেও 
ঝাধিয়। রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদ- 
দলিত কর! মমুষ্োের গ্রকৃত দ্বপ্ধপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব 
নাই, কোন হদৃষ্ট নাই! অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরপে! 
শ্বাধীনতাই ইহার মুলমন্্, শ্বাধীনভাই ইহার শন্ূপ_-ইছার জন্মগত 
সবত্ব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্র ব্যক্তিত্ব রাঁধিত্ে 
হয়, রাখিও | তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের স্যার অভি- 
নয় করিব। যেমন একজন যথাঁথ রাঁজা ভিথানীর বেশে রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় 
রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ! দৃ্ঠ উয্থলেই 
সমান, বাকাও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের 
অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে বার্থ 
দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ, একজন 
মুক্ত, অপরে বন্ধ। রাঁজ| জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সতা নে, 
ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্ত অবশ্বন করিয়াছেন, কিন্তু বার্থ 
ভিক্ষুক ব্যক্তি জানে ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা__তাহার 
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ইচ্ছা “থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাকে এই দারিদ্র্য সহা করিতেই 
হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেগ্ নিয়মঙ্থরূপ, সুতরাং সে কষ্ট 
পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি 
ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুকমাত্র, প্রক্কৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমা- 
দিগকে দাস করিয়! বাঁথিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাঁহায্ের 
ভম্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি__শেষে কাল্পনিক জীবগণের 
নিকট পধান্ত সাহাযা চীহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহাধ্য 
আসিল নাঁ। তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহীষ্য পাইব__ভাবিয়া 
কাদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়ী। আছি, ইতি- 
মধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেল! চলিতে লাগিল । 

মুক্ত হও ; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিনা । আমি 
নিশ্চিত বলিতে পাঁরি, তোমরা বদি তোমাদের জীবনের অতাত 
ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে, ভোমরা সর্বদাই বুখা অপরের 
নিকট সাহাধ্য পাইবাঁর চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কথনও পাঁও নাই ; 
যাহা কিছু সাহাধ্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে | তুমি 
নিজে যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ তথাপি 
কি আশ্চঞ্চ, তুমি সর্ধবদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। 
ধনীদিগের বৈঠকখানায় থানিকক্ষণ বসিয়া যরি লক্ষ্য কর, 
তাহা হইলে বেশ তামাশা দেখিতে পাইবে | দেঁথিবে, উহ! সর্বদাই 
পূর্ণ, কিন্তু এখন. উহাতে যে দল রহিয়াছে, খানিক পরে আর দে 
দল নাই--সর্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট 
হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই তাহ। করিতে পারে ন। 
আমাদের জীবনও তদ্রপ; কেবল আশ করিয়াই চলিয়াছি, ইহার 
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শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশ। ত্যাগ কর ॥ কেন, আশ! 
করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি 
মনত্াম্বরূপ, তুমি আবার কিনের আশা করিতেছ? যদি রাজা 
পাগল হইয়া আপন দেশে “রাজা কোথায়, রাজা কোথায়, বলিয়! 
খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই বাঁজার উদ্দেশ পাইবেন নী, কারণ 
ভিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম গ্রতোক 
নগর-_-এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে 
পারেন, তিনি মহ! চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি 
রাজার উদ্দেশ পাঈবেন না; কারণ তিনি নিজেই রাঁজা। আমরা 
যদি জানিতে পারি, আমর! রাজা, আর এই রাজার অদ্বেষণরূপ 
অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত 
বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পাঁরিলেই 
আমরা সন্থষ্ট ও সুধী হইতে পারি। এই সব ভূতের ব্যাগার 
ছাড়িয়া দাও, দিয় জগতে খেলা করিতে থাক। 

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিনন্তিত 
হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরপ না হইয়া এ জগৎ ত্রীড়াস্থানরূপে 
পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহ ভ্রনরগুঞ্রপূর্ণ 
বসম্তকালের রূপ ধারণ করে| পূর্বে এই জগঙ্খ নরককুগুরূপে 
গ্রতীয়মান হইতেছিল। তখন তাহাই হর্গে পরণত হইয়া বায়। 
বন্ধের দৃষ্টিতে ইহ! এক মহা বস্তার স্থান, কিন্ত মুকতব্যঞ্জির দৃষ্টিতে 
ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অন্তত্র নাই। এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। 
পুনঙ্জন্সাদি যাহা কিছু হয়, সবই এখানে হইরা থাকে। দেবতারা 
সকলেই এখানে-তীহারা মনুষ্যাদর্শের অনুসারে কল্পিত। 
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দেবতার! মানুষকে তাহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্ত 
মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে! কর্মরূপ ইন্তর রহিয়াছেন, তীহার 
চতুদ্দিকে সমুদয় বরহ্মাণ্ডের দেবতার! উপবিষ্ট রহিাছেন। তোমরাই 
তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিডেছ, 
ভোমারই কিন্তু মূল, আসল জিনিস_ তোমারই গ্রকৃত উপাস্ত 
দেবতা । ইহাই বেদাস্তের মত এবং এইজনই ইহা যথার্থ কার্জে 
লাগাইবার যোগ) অবশ্ত আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্মত্ত হইব 
সমাজ তাগর করিয়। অরণো বাঁ গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি 
যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে তফাৎ হইবে এইটুকু যে 
তুমি সমুদয় জগতের রহস্ত অবগত হহাব। পূর্ব দৃশ্ত সমন্তই 
আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্থনূপ বুঝিবে। তোমরা 
এখনও জগতের দ্বরূপ জান না মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ 
বুঝা যায়। স্ৃতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা আনু 
আমাঁদের প্রকৃতির অতি ক্ষুত্র অংশ লইয়াই ব্যাপূত। এটি কেবল 
আমাদের প্রকৃতির একদিক, অপর দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, 
আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনু্ত শশকের ন্যায় মাটি 
আমাদের মুখ নুকাইয্বাঁ আমাদিগকে অগ্ভ হইতে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশত; আমাদের স্বরূপ ভুলিতে 
চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে তুলা যায় না--র্বদাই উহা 
কোন না কোনরূপে আমাদের সমক্ষে আমিতেছে। আমর! যে 
দেবতা! ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আঁমরা যে বহির্জগতে 
স্বাধীনতা লাভের জন্ত প্রাণগণ করিয়া থাঁকি, এমকল আর 
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কিছুই নয়- আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে 
আপনাকে প্রকাশ করিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । কোথা হইতে এই 
বাণী উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে আমরা তুল করিয়াছি মাত্। আমর! 
প্রথমে ভাবি, এই বাণী, অগ্নি, হুর্ধা, চনত, তার বাঁ কোন দেবতা 
হইতে উথ্থিত--অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই নাণী আমাদের 
ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির সমাচীর ঘোষণা 
করিতেছে । এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার 
সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবন্ধ ব্রহ্ধাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত 
হইয়াছে, কিন্তু যথার্থভঃ আমরা আত্মসথরূপ আছি ও চিরকাল 
সেই আত্মন্বরূপ থাকিব। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ_ 
জগতে মনুষ্যোপসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি 
ব্যক্ত ঈশবরস্বরূপ তোমার ভ্রা্তকে উপাদনা করিতে না পার, তবে, 
বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না। 

তোমাদের কি বাইবেলের মেই কথা! স্মরণ নাই যে, যদি তুমি 
তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাগিতে 
পার, তবে ইশ্বর ধাহাকে কথন দেখ নাই, তাহাকে কি করিয়। 
ভালবাসিবে? যদি তাহাকে দেবভাবাপন্ন মনুয্যঘুখে না দেখিতে 
পার, তবে তাহাকে মেঘে, অথবা অন্ত কোন মুত জড়ে অথব 
তোমার নিজ্জ মন্তিফের কল্লিত গল্পে কিরূপে দেখিবে? যে দিন 
হইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন 
হইতে আমি হোমাদিগকে ধাম্মিক বলিব, আর তখনই তোমর! 
বুঝিবে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল তার সম্তুথে কিরানর 
নর্থ কি। যথন তুমি মানুষকে ঈশ্বরকূপে দেখিবে তখন সকল 
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বস্ত 'এমন কি, ব্যাগ্র পর্যন্ত তোমার নিকট আমিলে তোমার কিছু 
ক্ষতিবোধ হইবে না । যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই 
অনন্ত আনন্দসয় প্রভূ নানারূপে আমিতেছেন-তিনি আমাদের 
পিতা মাতা বন্ধুতবরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের 
সঙ্গে খেলা করিতেছেন। রর 

ভগবানকে পিতা বলা হইতেও উচ্চতর ভাব আছে, তাহাকে 
সাধকেরা মাঁতী বলিয়! থাকে। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব 
আছে-_তীহাকে প্রিয়সথা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার 
প্রেমাম্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেন ও প্রেমাম্পদে কিছু 
গ্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চ ভাব | তোমাদের সেই প্রাচীন 
পারশ্তাদেশীয় গল্পের কথা ম্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক 
আসিয়া তীহার প্রেমাম্পদের ঘরের দরজার ঘ। মারিলেন। প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসিত হইল, কে ও? তিনি বলিলেন, “আমি । দ্বার 
খুলিল না। দ্বিতীরবার তিনি আসিয়। বলিলেন, “আমি আসিয় ৮/ 
কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার তিনি আপিলেন, ওর 
জিজ্ঞাসিত হইল, “কে ও? তথন তিনি বলিলেন, ৭: এম্পদ, 
আমি তুমিই? ; তখন দ্বার উদ্বাটিত হইল। ভগবান্‌ এবং আমাদের 
মধো তক্রপ। “তুমি সকলেতে, তুমিই সকলল। গ্র-ত্যাক নরনাঁরীই 
নেই প্রত্যক্ষ জীবস্ত আননময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি 
অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অস্বেষণ করিতে হইবে? আমর] 
তোমাকে অনন্তকালের জন্ত পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্ত 
কালের জন্তু বাস করিতেছি-সর্ধত্র অনন্তকালের জন্য জ্ঞাত, 
অনস্তকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি! 
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আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন, 
-ন্ান্ট প্রকারের উপাসন। ভ্রমাত্ক নহে। এই বিষয়টি কোন 
মতে ভুলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা! 
ভগবানের উপাসনা! করে, (আমর! উহা্দিগকে যতই অন্তুপযোগী 
মনে করি না কেন) তাহারা বাস্তবিক শ্রান্ত নহে। কারণ, 
লোকে সত্য হইতে সত্যে, নি্নতর সত্য হইতে উচ্চতর 
সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে, 
অন্ন আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অল্প ভাল) অপবিত্রতা 
বলিলে বুঝিতে হইবে_অল্প পবিভ্রতী। অতএব সত্যধারণার 
ইহাও এক দিক যে আমাদিগকে অপরকে প্রেম ও সহানুভূতির 
চক্ষে দেখিতে হইবে । আমরাও যে পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও 
সেই পথ দিয় চলিতেছে। ধ্দ তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে 
তোমাকে অবস্তই জানিতে হইবে, তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত 
হইবে। আর যখন তুমি মুক্তই হইলে, তখন তুমি যাহা অনিত্য। 
তাহ] দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও তবে তুমি 
অপবিত্রতা দেখ কিরূপে? কারণ, যাহা ভিতরে থাকে তাগাই 
বাহিরে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আমাদের নিজেদের ভিতরে 
অপবিভ্রতা না৷ থাকিলে বাহিরে উহা কখনই দেখিতে পাইতাম ন|। 
বেদাস্তের ইহা একটি সাধনার দিক। আশা করি আমরা মকলে 
জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহ! অভ্যাস করিবার 
জন্ত সারা জীবনট| পড়িয়া! রৃহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার 
আলোচনায় আমরা এই ফপলাভ করিলাম যে, অশান্তি ও 
অসন্তোষের পরিবর্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কাধ্য 
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করিবণ কারণ, আমরা জীনিলাম সমুদয়ই আমাদের ভিতরে 
-উহী আমাদেরই রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্গ্রাপ্ত শ্বত্ব। 
আমাদের আবশ্তক-কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রতাক্ষগোচর 
করা। 


কর্মজীবনে বেদান্ত 
তৃতীয় প্রস্তাব 


ূর্ধোজ (ছান্দোগ্য) উপনিয' হইতেই আমরা পাইতেছি 
যে, দেবি নারদ এক সময় সনংকুমারের নিকট আগমন করিয়া 
অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনংকুমার তাহাকে দোগান।" 
রোহণন্থায়ে ধীরে ধীরে লইয়। গ্রিয়া অবশেষে আক'শততে 
উপনীত হইলেন। “আকাশ তেজ হইতে শ্রেঠ, কারণ, আকাপে 
চন হু্ধ্য বিদ্যুৎ তাঁরা সকলেই রহিযাছে। আকাশে আমর! 
শ্রবণ করিতেছি, আকশেই জীবনধারণ করিয়া! আছি, আকাশেই 
আমর! মরিতেছি।” এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ 
কিছু আছে কি না? সনংকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ বেদান্তমতে এই গ্রাণই জীবনের মুলীভূত শক্তি। আকাশের 
হায় ইহাও একটি সর্বব্যাগী তত, আর আমাদের পরীরে বা 
অনবাতর যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্ধা। প্রাণ 
আকাশ হইতেও শ্রেঠ। গ্রাণের দ্বারাই সকল বন্ত বাঁচিয়া 
রহিয়াছে, গ্রাণই" মাতা, প্রাণই পিতা, গ্রাণই ভগিনী, প্রাণই 
আগা, প্রাণই জ্ঞাতা। 

আমি তোমাদের নিকট এ উপনিষদ্‌ হইতেই আর এক অংশ 
পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতী। আরুণির নিকট সত্য সমন্ধে প্রশ্ন 
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করিতে লাগিলেন। পিত| তীহাকে নানা বিষয় 'শখাইয়। অবশেষে 
বলিলেন, “এই সকল বন্র যে হুঙ্ম কারণ, তাহ] হইতেই ইহার! 
নিশ্ষিতি, ইহাই সন, ইহাই সত্য, হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই । 
তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নান! উদাহরণ দিতে লাঁগিলেন। 
“হে শ্বেতকেতে|, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চয 
করিয়া! একত্র করে, এবং এই বিভিন্ন মধু যেমন জানে না যে, 
তাঁহারা কোঁথ। হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সং 
হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা! ভুলিয়। গিয়াছি। অতএব হে 
স্বেতকেতো) তুমি তাঁহাই। “যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে 
উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়ু, কিন্ত এই নদী সক: মন জানে 
না, ইহার কোথ| হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইব্প ও সেই 
সংশ্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে) কিন্ত আমরা জানি না আমরা 
তাছাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই পিতা পু. এইন্ধপ 
উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। 

এক্ষণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভের ছইটি মূল, ত্র আছে। 
একটি হ্থত্র এই, বিশেবকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার 
সার্করভৌমিক তত সমাধান করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় হ্ুত্র এই, যে কোন বন্র ব্যাথ্য। করিতে হইবে, যতদুর 
সম্তব, সেই বস্তুর শ্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অদ্বেষণ করিতে 
হইবে। প্রথম সুত্রটি ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের 
সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা 
কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখান 
যায় যে, মেই একই ঘটন] পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত 
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হই ও উহাকে নিয়ম আখ্যা দিয়। থাকি। যখন একটি প্রস্তর 
অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তথন আমরা অতৃপ্ত হই। 
কিন্ত যখন দেখি, সবল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা 
উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার 
এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্বে গমন করিয়। থাকি। ধর্ম 
তত্ব আলোচনা করিতে হইলেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী। 
ধ্মতত্ব আলোচন। করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে 
পরিণত করিতে গেলেও আমাদিগকে সেই মৃলম্ত্রের অন্থুদরণ 
করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে প্মই, এই প্রণালীই 
অনুষ্থত হইয়াছে। এই উপনিষদ, যাহা! হইতে তোমার্দিগকে 
গুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের 
অভায হইয়াছে-_বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমর! দেখিতে 
পাই কিরূপে দেবগণ ক্রমশ: একে লয় হইয়া এক তত্বরূপে পরিণত 
হইতেছেন। জগতের ধারণারও তীহার] ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর 
হইতেছেন, কেমন সুক্ষ ভূত হইতে তাহার! হুক্ষতর ও অধিকতর 
ব্যাপী ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে 
আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্বে উপনীত 
হইয়াছেন, কিরূপে তথ! হইতেও অগ্রসর হইয়া তাহারা প্রাণ- 
নামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই সকলের 
ভিতরই আমরা এই এক তত্ব পাইতেছি যে, একটি বস্তু অপর 
সকল বস্তু হইতে পৃথক নহে। আকাশই হুক্মতররূপে প্রাণ এবং 


প্রাণ আবার স্থল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্কুল হইতে 
সথলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি । 
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গণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষ। উচ্চতর তবে সমাধানও এই মূলস্তরের 
আর একটি উদ্রাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সগুগ ঈশ্বরের 
ধারণাও এইন্নপ সামান্বীকরণ ফল। ইহা হইতে পাঁএয়া গিয়াছে 
এইটুকু যে, সগ্ডণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমগিশ্বরূপ। কিন্তু ইহাতে 
একটি শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা! ত পধ্যাপ্ত সামান্ঠীকরণ হইল ন|। 
আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলীম, 
তাহ! হইতে সামান্ঠীকরণ গ্রণালীতে সগ্চণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, 
কিন্তু বাঁকি প্রকৃতিটি সব বাদ গেল। সুতরাং গ্রথমতঃ এই 
সামান্তীকরণ: অমন্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি অসপ্পূর্ণতা আছে, 
তাহা দ্বিতীয় সূত্রের তন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহা ্বরূপ 
হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয় ত এক সময়ে 
ভাবিত, মাটিতে যে কোন পাথর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, 
কিন্তু মাধ্যা কর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, মার যদিও আমরা জানি, 
ইা সম্পূর্ণ ব্যাথ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেট 
তাহা নিশ্চয় ; কারণ, একটি ব্যাখ্যা বস্ত্র বহি্দেশস্থ কারণ £' ১ 
অপরটি বস্তুর ম্বতাৰ হইতে লন্ধব। এইরূপে আমাদের “মুদয় 
জ্ঞানের সম্বন্ধে যেকোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা 
বৈজ্ঞানিক, আর যে-কোন ব্যাথ্য। বস্তর বাঁহদেশ হইতে লর্ধ 
তাহা অবৈজ্ঞানিক। 

এক্ষণে "গুণ ঈশ্বর জগতের স্বষটিকর্ত” এই ততুটিকেও এই 
থতরটি দ্বারা পরীক্ষা! কর যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দেশে 
থাকেন, যর্দ প্রকৃতির সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকে 
এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্ত হইতে, সেই ইশ্বরের আজ্ঞা হইতে 

৪৪০ 


কর্ধ্জীবনে বেদান্ত 


উৎপন্ন হয়, তাহা। হইলে ম্বভাবত:ই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত 
হইয়| দাড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবানের এইখানে 
একটু গোল আছে-ইহাই ইছার দুর্বলতা। এই মতে ঈশ্বর 
মানবগ্ণমন্পন্ন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে 
বদ্ধিত। ঘিনি শৃন্ট হইতে এই জগৎ হ্থি করিয়াছেন অঞ্চ ঘিনি 
জগৎ হইতে বর্ণ পৃথক্‌, এরূপ ঈশ্বরবাণদের ছুইটি দোষ দেখিতে 
পাওয়া বায়। 

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমত, ইহা সামাগ্ঠের সম্পূর্ণ 
সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহ বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাধ্যা 
নহে। উহা। কাধাকে কারণ হইতে পৃথক্‌ বঙলিয়! ব্যাথ্যা করে। 
কিছু মান্য যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে যে, কাধ কারণের রগান্তর মাত্র। আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্কিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর 
মাধুনিক সর্ববাদিসম্মত করমবিকাশবাদের তাংপর্ধ্যই এই যে, কার্ধ্য 
কারণের রূপান্তর মাত্র। শৃন্ত হইতে থষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের 
উপহাের বিষয়। 

ধর্ম কি পূর্বোক্ত দুইটি পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? 
বদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিছ। 
যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনে গ্রাহ হইবে। যদি পুরোহিত, 
টাঞ্চি, অথবা কোন শান্্ের মতানুসারে কোন মত তাহাদিগকে 
বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্তমান কালের লোকে উহা! বিশ্বাস 
করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দীড়াইবে-_ ঘোর অবিশ্বাস। 
বাছার। বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাঁহারা বাস্তবিক ভিতরে 
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ঘোর অবিশ্বাদী দেখা! যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম  কেবারে 
ছাঁড়িয়। দেয়, উহা হইতে দুরে পলাইয়া যায়, যেন. নহিত 
কোন অষ্পর্কই রাখিতে চীয় না, উহাকে পুরোহি*:. জুরাচুরি 
মনে করে। রা 

ধর্মু এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে । ..: আমাদের 
প্রাচীন সমাজের একটি মহান্‌ উত্তরাধিকার, ১7 উহাকে 
থাকিতে দাও-_ইহাই আঁমাঁদের ভাব। কিন্তু আক লোকের 
পূর্বপুরুষ উহীর জন্ত যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ কা: ন এক্ষণে 
তাহা চলিয়! গিয়াছে ; লোকে উহাকে এখন যুক্তিযুং নে করে 
না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও স্থষ্টির ধারণা, যাহাকে:. র সকল 
ধর্ণেই একেস্বরবাঁদ বলে, তীহাতে এখন লোকের প্রাণ হয়না 
আঁর ভারতে বৌদ্ধদের গ্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় ; আর 
এই বিষয়েই বৌদ্ধের| প্রাচীনকালে জয়পাভ ক হলেন। 
তীহার৷ ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদদি প্রকৃতিকে অন খ.ক্সম্পন্ 
বলিয়া মান যায়, যদি প্রকৃতি উহার আপন অভা আপনিই 
পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা 
স্বীকার করা অনাবশ্তুক। আত্মার অক্ষিত্ব স্বীার করিবারও 
কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে একটি 
তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে । এখনও সেই প্রাচীন কুদস্কার 
জীবিত রহিয়াছে- দ্রব্য ও গুণের বিচার। 

ইউরোপে মধ্যযুগে, এমন কি, ছুঃথের সহিত আমাকে বলিতে 
হইতেছে, তাঁহার অনেকপিন পর পর্ান্তও এই একটি বিশেষ 
বিচারের বিষয় ছিল যে গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না ভ্রব্য গুণে 
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লাগিয়া আছে? দৈ্ধা, প্রন বেধ কি জড়পদার্থ নামক, ভবয- 
নিশেষে লাগি! আছে? আর এই গুণগুলি নী খাকিলেও র্াটির 
অস্তিত্ব থাকে কিন)? এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়! বলিতেছেন, এরূপ 
একটি ভবের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই 
গুপগুরির কেবল অস্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর 
কিছু দেখিতে পাঁও না, আর ইহাই আধুনিক 'অধিকাংশ অজ" 
বাদীর মত) কারণ, এই দ্রবাগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে 
লইয়া! গেলে দেখা যায়, উহা৷ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দত্তার 
বিচার। এই দৃপ্ত জগৎ নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম. 
হয়না; আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব 
আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন, 
আমাদের এই উত্তয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যক নাই, 
কারণ আমর! যাহী দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা 
কেবল দৃষ্ঠপদার্থ মাত্র। দুশ্ের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার 
তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত 
উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা 
বেদাস্তের অধৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া! থাকি: 
এক বস্থর কেবল অস্তিত্ব আছে তাহাই কখন দ্রষ্ট। কখন 
বা দরে প্রকাশ পইতেছে। ইহা লতা নছে বে পরিশাম- 
শিল বন্তর সত্তা আছে, আর ভাহারই অত্যন্তরে-অপরিণামী 
ব্কও রহিথাছে, কিন্তু সেই এক বস্থই যাহ! পরিণামণীল বলিয়। 
প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তাবকপক্ষে তাহ! অপরিণানী। 
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বুঝিবাঁর  উপঘুজ একটি দার্শনিক ধারণ করিবার জন্ত 
আমরা দেহ, নন, আঁত। প্রভৃতি নানা ভে? করিয়। থাকি, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক সন্তাই বিরাঁজিত। দেই এক বস্তই 
নানারপে প্রতিভাত হইতেছে। অধৈতবাদীদের চিরপরিচিত 
উপমা অন্ুমারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রঙ্জুই সর্পাকারে 
গ্রতিভাত হইতেছে । অন্ধকারবতঃ অথবা অন্ত কোঁন কারণে 
অনেকে রজ্জুকে সর্প বলি ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্ধু জ্ঞানের 
উদয় হইলে সর্পত্রম ঘুটিয়া। যায়, আর উঠাকে রঙ্জু বলিরা। বৌধ 
হয়। এই উদ্াহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি থে মনে 
যখন দর্পজ্ান থাকে, তখন রজ্ুজ্ঞান চলিয়। যা, আবার বখন 
রজ্জুজ্ঞানের উদর হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়! যায়। যখন আম! 
ব্যব্ারিক সত্তা দেখি, তখন পারমাথিক মন্তা থাকে না, আবার 
বখন আমরা সেই অপরিণানী গারমাথিক সত্তা দেখি, ৩1৭ 
অবশ্ঠই ব্যবহারিক সত্ব আর গ্রতিভাত হয় না। এক্ষণে ' 
প্রতযক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাঁদী (16815) উভয়েরই মং 1শ 
পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাঁদী কেবল ব্যবহারিক সন্ত দেখেন 
আর বিজ্রানবাদী পারমাথিক সত্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা 
করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, ধিনি অপরিণামী সএাকে প্রত্যঙ্ষ 
করিয়াছেন, তীহার পক্ষে পরিণশীল জগৎ আর থাকে না, 
তাহারই কেবল বিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, 
পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্ররত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণানীর দিকেই 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তীহার পক্ষে অপরিণীমী সত্তা উড়িগ! 
গিরাছে, সুতরাং তাভার জগৎ সত্য বলিবার অধিকার আছে। 
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কর্জীবনে নযোসত 


এই বিচারের ফল কি হইল? ফগ এই হইল যে, ঈশ্বরের 
নগ্ত। ধারণাই পর্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরও উচ্চতর 
ধারণা। করিতে হইবে অর্থাৎ নিগুণের ধারণ। চাই। উহ! দ্বারা 
যে অগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আঁমর। সগণ ঈশ্বরের 
অন্তিতব নাই, ইহা গ্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা! দেখাইলাম 
থে, থাহী আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র স্তায়পঙ্গত 
সিদু: মাহিষকেও আমরা এইরূপে সুর নিগুণ উতাতক 
বপগিয় থাকি। আমরা সগ্ধণও বটে, মাবার নিগুগও বটে। 
অতএব আমাদের প্রাচীন ঈহরধারণ| শর্থাং ঈশ্বরের সগ্ডণ 
ধারণা, তাহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়। ধারণা, অবস্ঠই 
চলি বাওয়া চাই, কাঁরণ মানুষকে যে ভাবে সঞ্চণ নিপুণ 
উত্ঞই বলা হায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বকেও সেইভাবে 
মগ নিগুণ উই বলা যায়। অতএব সপ্ুের ব্যাধা। করিতে 
হইবে অবই অবশেষে আমাদিগকে নিগুণ ধারণায় যাইতে 
হইবে, কারণ, নিপুণ ধারণ! সগ্ুণ ধারণ। হইতে উচ্চতর ভাবে 
দখাধান। অনন্ত কেবল নিগুণই হইতে পারে, সপ্ত কেবল 
ানমা্। অতএব এই ব্যাথা! দ্বার আমর। সগ্তণের রক্ষাই 
করিলাম, উহথকে উড়াইরা দিলীম নাঁ। অনেক সমরে এই মং 
আইস, নিগুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণ! নষ্ট হইয়া যাইবে, 
নিগুন জীবাত্মার ধারণান্ধ মঞ্চণ জীবাত্মার ভার ন্ট হইয়া 
যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহীতে “অমিতের, নাশ না হই উহার 
প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তার সমাধান 
না করি ব্ক্কির অস্তিত্ব কোনরূপ প্রমাণ করিতে পারি না। 
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যদি আঁমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্‌ করিয়া ভাবিতে 
চেষ্টা করি, তবে কথনই ভাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও 
ওরপ ভাবা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ক দ্বিতীয় তত্তের আলোকে আমরা আরও 
কঠিন ও দুর্বোধ্য তন্বে উপনীত হই। যদি সক বস্তুকে তাঁহার 
স্বরূপ হইতে ব্যাখা! করিতে হয়, তাহা হইলে এই দীড়ায় যে, 
মেই নিগুণ পুরুষ_সামানীকরণপ্রক্রিযায় আমরা যে সর্ব 
তত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, 
বাস্তবিকপক্ষে আমরা তাহাই। “হে শ্বেতকেতো|, ততুমমি'-_ 
তুমি ভাহাই, তুমিই দেই নিগুণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রন ধাহাকে 
তুমি সমুদয় জগতে খুঁজি বেড়াইতেছ, তাহা সর্বদাই তুমি 
হয়| তুমি কিন্ত 'বাক্তি' অর্থে নহে, নিগুণ অর্থো। আমর 
এই যে মানুষকে জানিতেছি, ধাহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি। তিনি 
বাস্তবিক মগুণ হইয়াছেন, কিন্ত তাহার প্রকৃত সত্তা নিগুণ। 
এই অগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নিগুণের ভিতর 
দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর 
দিয়া জানিতে হইবে। সেই নির্র সন্তাই বাস্তবিক সত্য, 
তিনি মানুষের আত্মন্বরূপ--এই সগ্ুণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্য বলা 
হয় নাই। 

এ বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেই গুলির 
উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কৃট প্রশ্ন উঠিবে, কিন্তু উহাদের 
মীমাংসার পূর্বের আমর! অদ্বৈতবাঁদ কি বলেন, তাহা! বুঝিতে চেষ্টা 
করি, আইদ। অধবৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রদ্ধাও দেখিতেছি, 
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ইহাই একমাত অস্তিত্ব আছে, অন্ত সত্যের আধ ঝরিবার 
কিছুমাত্র আবশ্তক নাই। স্থুলস্গ্রা সবই এখানে) কাধ্যকারণ 
সবই এখানে জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা 
বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহ। সেই সর্কানুস্থাত অত্তারই সঙ্গ 
ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াই জগৎসমবন্ধে একটা ধারণা! করিয়া থাকি। এই অন্তর্জগৎ, 
বন্ধে যাহা সত্য, বহিজ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সতা। বর্গ নরক 
বলিয়! বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহাঁরাও এই জগতের 
অন্তত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রঙ্ধা্ড হইয়াছে। অতএব 
প্রথম কথা এই, নান! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সম্টিম্বকূপ এই “এক+ 
অথগ্ড বস্তু রহিয়াছে আর আমানের প্রত্যেকেই যেন সেই 
একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তভীবভাবে আমরা যেন পৃথক্‌ হইয়া 
রহিযাছি, কিন্ত সেই একই সত্যন্থপ, আর যতই আমরা 
আপনাদিগ্রকে উহ]! হইতে কম পৃথক মনে করিব, আমাদের 
পক্ষে ততই মঙ্গল। আর যতই আমরা এ সমষ্টি হইতে 
আপনাকে পৃথক মনে করিব, ততই আমাদের কষ্ট আিবে। 
এই তব হইতে আমরা অধৈতবাদসঙ্গত নীতিততব প্রাপ্ত হইলাম; 
আর আমি/মপর্দা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে 
আমরা কোনরূপ নীতিতবই প্রাপ্ত হই না। আমরা জানি, 
শীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল_কোন পুরুষবিশেষ অথবা 
কতকগুলি পুরুষবিশেষের খেয়াল যাহা, তাহাই কর্তৃব্য। এখন 
পচ বাল, 

শুরা বলেন, এই কাধ্য করা উচিত নয়, 

৪০৭ 


কারণ, 


জ্ঞানযোগ 
বেদ উঁহী নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু শ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য 
ত্বীকাঁর করিতে প্রস্তুত নন। শ্রীশ্চিঘ়ান আবার বলেন, এ কাজ 
করিও না, ওকাজ করিও না, কারণ বাইবেলে এ সকল কার্য ' 
করিতে নিঘেধ আছে। ঘারা বাইবেল মানে না, তারা অবনত 
একথা শুনিবে না? আমাধিগকে এমন এক তত্ব বাহির 
করিতে হইবে, যাহী এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমগ্থয করিতে 
পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লৌক সঞ্ণ স্ট্িকর্তায় বিশ্বী কৰিতে 
্রস্তত, সেইরূপ এই জগতে সহআ সহশ্র এনীধী আছেন, 
ধাহাদের পক্ষে এ সকল ধারণা পর্যাপ্ত বলি বোঁধ হয় না। 
তাহারা উহ অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যখনই 
ধর্মসদায় সযূহ এই সকল মনীধিগণকে আপনার অন্ততূক্তি 
করিবার উপযোগী উদীরভাবাঁপন্ন হয় নাই, তখনই ফল এই 
হইঙ্বাছে যে, সমাজের উজ্জ্বলতম রত্বুগুলি ধর্ণসন্পরদায় পরি- 
ত্যাগ করিয়াছে, আর বর্তমান কাঁলে প্রধানত; ইউরোপ 
খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, আর কখনও এরূপ হয় 
নাই। 

ইছাদিগকে ধর্মসম্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অনগ্য উহা 
খুব উ্দারভাবাপন্ন হওয়া আবশ্তক। ধর্ম থাহা কিছু বলে, 
সমুদয় যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষ। করা আবগ্তক। সক 
ধর্মেই কেন যে এই এক দাঁবি করিয়া থাকেন যে, তীহারা 
যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে 
না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। 
যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত 
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নব নহে। কোন ধর্ম হত্ত কিছু বীভৎস ব্যাপার* করিতে 
আনা দিন। ₹ ৮ * * % * মনে কর,মুদলমান 
ধনের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীন্চমান কোন এক 
দোষারোপ করি্। তাহাতে মুপলমান স্বভাবতঃই জিন্দা 
করিবেন, কি করিয়া তুমি জানিলে উহা! ভাল কি মন? 
তোমার ভালমনোর ধারণা ত তোমার শান্ত হইতে! আমার 
শান বলিতেছে, ইহা সংকারধ্য। বদি তুমি বল, তোমার শান্ত 
প্রাচীন, তাহা! লইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শান্ত 
তোমাদের অপেক্ষা প্রাটীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার 
শান্ত মর্ধাপে্গা প্রাীন। অতএব শান্ের দোহাই দিলে চলিবে 
না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাঁহাকে লইয়া তুমি সমুদয় 
তুলনা করিতে পার? ্রীশ্িবান বলিবেন, ঈশার “শলোপদেশ' 
দেখ, মুগলমান বলিবেন, “কোরানের নীতি' দেখ। মুসলমান 
বলিবেন, এ ছুয়ের মধো শ্রেঠ কে, তাহ! কে বিচার করিবে, 
মধান্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরানে যখন বিবাদ, তখন উত্ত- 
গর মধ্যে কেহই মধাস্থ হইতে পারেন না। কোন শ্বতন্ বাক্তি 
উর নীনাংসক হইলেই ভাল ই়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, 
কিন্তু সার্জভৌমিক কোন পদার্থ ইহার মীমাংসক হওয়া! আবশ্তাহ | 
সুজি হইতে দার্বভৌনিক আর কিআছে? কথিত হই থাকে, 
বুজি সব ময় শত্াইসদ্ধানে লক্ষম নহে। অনেক সম 
উহ ছু করে বলি এই দিনত হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত- 

” এব পুরোহিতসম্দায় আরও অধিক 
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র্বল হইবেন, আমি তাহাদের কথ| না শুনিয়া ঘুক্তি গুনিব, কারণ, 
যুক্তিতে যতই দৌষ থাকুক, উহাতে বিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা 
আছে, কিন্ত অপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভতাবন। নাই। 

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুদরণ করিতে হইবে, আর 
যাভারা যু্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, 
তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে স্হানুভূতি করিতে হইবে। কারণ 
কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস কর অপেক্ষা 
যুক্তির অনুসরণ করিয়। নাস্তিক হওয়াও ভীল! আমরা চাই 
উন্নতি, বিকাশ, প্রতাক্ষান্ভৃতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই. 
মামু শ্রে্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শান্থও আমাদিগকে পরিত্র- 
তর হইতে সাহায্য করে না। প্রর্ূপ হইবার একমাত্র শক্তি 
আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্ক্ষহ্থভূতিই আমাদিগকে পবিত্র, 
হইতে সাহা করে আর প্র প্রত্ক্ষানুভূতি মননের ফগম্বরূপ। 
মানুষ চিন্তা) বরুক। মুত্তিকাথ্ড কখন চিন্তা করে না। ইহা 
তুমি মানিয়াই প্তে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি 
উহা মৃ্ভিকাঁথগুমা। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বসশ্বীপ করান 
যাইতে পারে। কুকুর দর্বাপেক্ষ] চিন্তাহীন জন্ক। ইহারা কিন্ত 
যে কুকুর, যে গাভী, যে মুদ্তিকথগু, তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি 
করিতে গারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ব_মননশীল জীব বলিয়া; 
পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রতেদ। মানুষের এই মনন 
স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, অতএব আ।ম1পিএ,ক অবশ্য মনের চাঁলনা করিতে 
হইবে। এই জন্ই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস 'করি এবং যুজির 
অনুসরণ করি, আমি শুধু লৌকের কথায় বিশ্বাস করিয়। কি 
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অনিষ্ট হয, তাহা! বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ, আমি যে দেশে 
জন্মিরাছি মেথানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বামের চুড়ান্ত করিয়াছে। 

হিনুরা। বিশ্বামা করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে । একটি 
গো আছে) কিরূপে জানিলে? কারণ 'গো” শব বেদে রহিযাছে। 
মাগষ আছে কি করি! জানিলে? কারণ বেদে নয শব্ধ 
ররাছে। হিদুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাদের চুড়ান্ত 
বাড়াবাড়ি আর আমি বে ভাঁবে ইহার আলোচনা করিতেছি, 
দে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীসষুদধি ব্যক্তি 
ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব দার্শনিক তত বাহির করিয়াছেন 
আর সহত্র সহ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজ সহশ্র বংসর এই 
মতাদোলনে কালক্ষেপণ করিয়াছেন। লোকের বথা॥ যুকিশূন্ত 
বিাসের এতদূর শক্তি, উহীতে বিপদও এত। উহ মনুষ্যক্াতির: 
উষ্নতির শ্রোত অবরুদ্ধ করে, আর আমাদের বিশ্বৃত হওয়া 
উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতি আবগ্তক। নমূদ্য আপেক্ষিক 
নতাইন্ধানেও সত্যটি অপেক্ষা আঁনাদের মনের চাগ্নাই বেণী 
আব হইয়া থাকে। মননই আমাদের ভীবন। 

আবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্মমতের ভিতর এই ম্ভাটই 
অনেকটা নিঃদংশভাবে প্রমাণের যোগ্য। নিগুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে 
হার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নিগুণ পুরুষের পরিণাম, এই 
সত্যগুলি অনেকটা গ্রমাথের যোগ্য আর অন সমুদয় ভাঁব-_ইঈশ্বরের 
আংশিক ও সঞ্চ। ধারণাসকল--বিচারসহ নহে। ইহার আর 
একটি গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, 
এই আংশিক ধারণাগুল এখনও অনেকের পক্ষে আবস্তক। এই 
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মতগুনির অস্তিত্বের গরবোনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র ুক্তি। 
দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, 
কিন্তু ইহা বড় শান্তিগ্রদ। তাহার সখের ধর্ম চাহিয়া থাকে, 
মার আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্ত ইহার প্রয়োজন আছে। 
অতি অল্লনোকেই সতের বিন আলোক দহ করিতে পারে, 
তনুসারে জীবন্যাপন করা ত দুরের কথা। অতএব এই সথের 
ধর্দুও থাকা দরকার; সময়ে ইহা, অনেককে উচ্চতর ধর্দলাভে 
দাহাধ্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ত্র 
সামান্ট বন্তুই যে মনের উপাদন, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে 
বিচরণ করিতে সাহম করে না। তাহাদের হুর ক্ষুদ্র দেবতা, 
প্রতিমা ও আদশের ধারণ। উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে 
নিগুণনাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নিগুণ বাঁদের আলোকেই 
এইগুপির উপকারিতা গ্রতীত হইতে পারে। 

উদবাইরণদ্প জনষ্টযা্ট সিবের কথ! ধর। তিনি ঈশ্বরের 
নিগুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন-তিনি বলেন, সগ্ুণ ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি « ব্বিদ্ধে তীহার সহিত 
একমত; তবে আমি বলি, মনগয্বুদ্ধিতে নিগুণের যতদুর ধারণ! 
কর! যাইতে পারে, তাহাই মগ্ুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই 
জগংটা কি? বিভিন্ন মন দেই নিগুণেরই যতদূর ধারণা 
করিতে পারে তাহাই) উহা! যেন আমাদের সম্মুখে বিদ্কৃত এক 
একখানি পুন্তকস্বরূপ, আর, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বার! 
উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেককেই উহ! নিজে নিজে পাঠ 
করিতে হয়। সকল মানুষেরই বৃদ্ধি কতকট। দশ, দেই জন্য 
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াবদ্িতে কতকগুলি জিনিস একদ্নূপ বলিয়া প্রতভীত হয় তুমি 
আগি উট একথানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই 
গ্রমাণিত হইতেছে থে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে 
গঠিত | মনে কর অপর কোননূপ ইন্িতবসম্পন্ন জীব 'আদিল ; 
সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা 
ধাহারা সমপ্রক্কৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব 
জগংই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমাথিক সত্তা, আর ব্যবহারিক 
মন্তা ভাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ প্রথমতঃ 
ব্যবহারিক সত্তা সর্বদাই সলীন। আমরা যে কোন ব্যবহারিক 
সন্ত দেখি, জন্থুভব করি বাঁ চিন্তা করি, আমর! দেখিতে পাই,. 
উঠা অবশ্ঠই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা শীমাবন্ধ অতএব সসীম 
হইয়া থাকে, আর সগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা তাহাতে 
ভিনিও ব্যবহারিক মাত্র। কাধ্যকারণ ভাব কেবল ব্যবহীরিক. 
জগতেই মষ্তবঃ আর তাহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, 
তখন অবস্ত তীহাকে সমীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। 
তাহা! হইলেও কিন্ত তিনি সেই নিগুণ ব্রক্ধ। আমরা পূর্বেই 
দেখ্রাছি, এই জগৎও আমাদের বুদ্ধির মধা দিয়া, ৃষ্ট সেই 
নিগুণ অনমার। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই পিগুণ পুকুষমাত্র আর 
মামাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-ূপ দেওয়া হুইক্সাছে। 
ই টেবিলের মধ্ো যতটুকু সত্য ভাঁহ। সেই পুরুষ, আর এই 


টেবিলের আক্কৃতি আর অঙ্ান্থ যাহ) কিছু সবই সদৃশ মানববুদ্ধি 
দারা তাহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে। 


উদণাহরণম্থরূপ গতির বিষয় ধর। বাবহারিক সন্ভার উহা 
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নিত্যস্চর। উহ]! কিন্তু সেই সর্ধলৌমিক পাঁরমাথিক সত্তা- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের 
অন্তর্গত গ্রত্যেক পরমাণু পর্ধদাই পরিবর্তন ও গতিশীল, কিন্ত 
সমগ্টিহিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বাঁ পরিণাম মাঁপেক্ষিপ 
পদার্থ মাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুগনা? 
গতিশীল পদার্থের কথা ভাঁবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই 
দুইটি পদার্থের আবশ্তক। সমুদয় সমটজগৎ এক অথগুসত্তাম্বরূপ, 
উহার গতি অসন্তব। কাহার সহিত তৃলনায় উহার গতি হইবে? 
উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত 
তুলনায় উহ্ভার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমটিই নিরপেক্ষ 
সত্তা, কিন্ত উহার অন্তর্গত গ্ুত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল; এক 
সময়েই উহ! অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নিগুণ উততয়ই। 
আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা, আর ত্রমদির 
অর্থ ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে । 

সগ্ডণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের 
জন সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া! আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়৷ থাকে। 
এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, বাটি হইয়া আমাদের প্ররুত ন্বরূগ 
ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদৈতবাদ আমাদিগকে বিষমভাবাপন্নজগৎ্চকে 
ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি, তাহাই বুঝিতে 
বলে। আমরা মেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জনম্বরূণ 
আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সঙ্ত। সমুদ্রের 
উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র 
সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদ় সমুদুম্বরূপ, কারণ, যে অনন্ত শক্তিবাশি 
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বঙ্াণ্ডে বর্তমান, তাহার সমুদরয়ই তোমার ও আমার।* তুমি, 
আমি এমন কি, প্রত্যেক ঝকিই যেন কতকগুলি পরণাপীর মত- 
যাপনের ভিতর দিয়া দেই অনন্ত সা) আপনাকে অভিব/জ 
করিতেছে, আর এই যে পরিবর্ধনদম্টিকে আমর! ক্রমবিকাশ, 
নান দিই, ভাহার। বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারপ শক্ষিবিকাশ 
মাহ, কিনতু অনন্তের এ পারে, সান্ত জগতে আত্মার সমুদ্র শক্তির 
প্রকাশ হওয়া! অগন্তব । আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা 
আননদলাভ করি ন কেন উহীর কখনই এ জগতে সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের 
রহিয়াছে। উহীদিগকে যে আমরা উপার্জন করিব, তাহ! নহে, 
উহার আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র। 

ঘদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে আঁর 
ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়| আমিতেছি, 
মকবেই দূর্বলতা শিক্ষা দিতেছে, জন্মাবধিই আছি শুনিয়া 
আমিতেছি, আমি ছূর্ধল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বীয় 
অন্ুমিহিত শির জ্ঞান কঠিন হই পড়িঘবাছে, কিন্তু যুক্ধি 
ক্চারের ছার! দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবগ আমার নিজের 
অনতনিহিত শক্তি সাদ্ধে জ্ঞানসাত করিতে হইবে মাত্র, তা 
হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞানলাভ 
করি৷ থাকি, তাহারা কোথ! হইতে আনি থাকে? উহারা 
আমাদের উতরেই রহিগাছে। বহিদেশে কোন ভ্তান আছে ? আমাকে 
এক বিনুও দেখাও। ভ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহ বর 
ইয়োর ভিতরেই ছিঘ। কেহ কখন জানের স্থষ্টি করে নীই।. 
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মানুষ " উহ] ভাকক্ষর বরে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির বরে। 
উচ্াা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবক্ষ রহিয়াছে, 
তাহা এ সর্ধপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য উ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে 
উর মহাশক্তিরাশি তথা নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, 
একটি ভীবাণুকোবের ভিতর অতাছুত প্রথরা বুদ্ধি কুগুলীভূত 
হইয়া আবস্থান করে? তবে অনন্ত শক্ত বেন না তাহাতে থাকিতে 
পারিবে? আমর! জানি) ইহা সত্য । প্রহেলিকাঁধৎ বোধ হইলেও 
ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি ভীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছি, আর আমাদের যাতা কিছু ক্ষুদ্র শক্তি রহিয়াছে, তাহা 
তথায়ই কুগুলীভূত হইয়! অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে 
পার না, উহা খান্ধ হইতে গ্রাপ্ত। রাশিকৃত খাস্ক লা খানের 
এক পর্বত প্রস্থত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। 
আমাদের ভিতর শক্তি পুর্ব হতেই অন্তুনিহিত ছিল অবাক্কভীবে, 
কিন্ত উহ! ছিল নিশ্চয়ই ; অতএব দিদ্ধান্ত এই-_-মানুষের আত্মার 
ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, নাতষ উহার হন্বন্ধে না জালা «ও 
উহ! রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র  বীরে 
বীরে যেন রী অনন্তশক্তিমান্‌ দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তি 
সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাঁভ করিতেছে, 
ততই গাহার বন্ধনের পর বন্ধন থচ্য়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিডিয় 
যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে যখন এই অনন্তজ্ঞান 
পুনর্লাভ হইবে তখন ভ্ঞানবান ও শত্তিমন্‌ হইয়! এই দৈত্য 
ফলাড়াইয়। উঠিবে। এস, আমরা সকলে এই অবস্থা আনয়ন 
সাহায্য করি। 
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আমরা এ পযন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অস্ত 
প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যঠির সহিত সমটির মন্ন্ধ বিষয়ে 
বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমর! গ্রাচীনিতর 
দ্বৈতবাদাত্বক বৈদিক মতসকলে গেঁথিতে পাই, গ্রতোক জীবের 
একটি নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট আত্মা! আছে; প্রত্যেক জীবে অবস্থিত 
এই বিশেষ বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত 
আছে। কিন্তু গ্রাটীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে 
প্রধান বিচাধ্য বিষয় এই ছিল যে- প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্য়ংপূর্ণ 
জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধের৷ এরূপ জীবাত্বার অস্তিত্ব 
একেবারে অম্বীকার করিতেন। আমি পূর্বদিনই তোমাদিগকে 
বললিয়াছি, ইউরোপে দ্রবা-গ সমন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক 
তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে প্রবারপী 
কিছু আছে, যাহীতে গুণগুলি লাগিয়। থাকে, আর একমতে দ্রব্য 
স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্বকতা নাই, গুণই স্বপন থাকিতে 
পারে। অবশ্ত আত্ম! সম্বন্ধে সর্ধপ্রাচীন মত অহং-গারপ্যগত যুক্তির 
উপর স্থাপিত--'আমি আমিই, কল্যকার যে আমি, অগ্ভও সেই 

আঁমি, আর অগ্ভকার আমি আবার আগামী কব্যের আমি হইব, 
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শরীরে যাহ] কিছু পরিণাঁম হইতেছে, তৎসমুদয় সত্বেও আমি বিশ্বাস 
করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ। যাহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বংপূর্ণ 
জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাহাদের প্রধান যুক্তি ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। 

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্বা শ্বীকারের 
গ্রয়ৌজন অন্বীকার করিতেন। তাহারা এই তর্ক করিতেন যে, 
আমর) কেবল এই পরিণামগুলিকেই জানি, এবং এই পরিণামগুলি 
ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একটি 
অপরিণম্য ও অপরিণামী দ্রব্য শ্বীকার কেবল বাহুল্যমাত্র, আর 
বাস্তবিক যদ্দিই এরূপ অপরিণাঁমী বস্ত কিছু থাকে, আমরা কখনই 
উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন উহাকে প্রতাক্ষ 
করিতে পারিব না। . বর্তমানকালেও ইউরোপে ধরা ও বিজ্ঞানবাদী 
(16219) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী (২০৪1151) ও অজ্ঞেয়বাদীদের 
(00৭10) ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে । একদলের বিশ্বাস 
অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি-_ 
হার্বাট স্পেন্সার (চা. 9990061) বলেন, আমরা যেন অপরিণীী 
কোন পদার্থের আভাস পাইন্বা থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি ' ন্‌ 
তের (0০76) বর্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেন্বাদিগণ। কয়েক 
বৎসর পূর্বের মিঃ হারিসন (110. 179007900) ও মিঃ হার্াট স্পেন্সা- 
রের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের 
সহিত আলোচনা! করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া! থাকিবে, ইহাতেও 
সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তসমূহের পশ্চাতে 
কোন অপরিণীমী সন্তার অস্তিত্ব শ্বীকাঁর করিতেছেন, অপর দল 
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এরূপ শ্বীকার করিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার করি- 
তেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা 
ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, 
এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই ; আমরা কেবল পরিণামী 
গদার্েরই ধারণ করিতে পারি। অপরিণানী মন্তাকে আমরা 
জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। 

ভারতে ও এই মহান্‌ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় নাই, কারণ 'আমরা দেখিয়াছি, গুণসমুহের পশ্চাতে 
অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা ঘাইতে 
পারে না, শুধু তাহাই নহে, আত্মার অস্তিত্বের অহং-সারপ্যগত 
প্রমাণ, স্থৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি--কাঁলও যে আগি 
ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা! স্মরণ 
আছে, অতএন আম বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাজের 
নঙ্ে। আর একটি যুক্ত্যাভাদ যাহা সচরাচর কথিত হ্ইয়া 
থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাচ মাত্র। “আমি যাচ্ছি, 
“আমি খাচ্চি, “আমি স্বপ্ন দেখচি', “আমি ঘুমাচ্ি', “আমি 
চল্চি” এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তীহাঁরা বলেন_-করা, 
যাঁওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিস্ত'উহাদের 
মধ্যে “আমিটি নিত্যতাবে রহিয়াছে, এইরূপে তাহার! সিদ্ধান্ত 
করেন যে, এই “আখি নিত্য ও স্বয়ং একটি ব্যক্তি আর এ 
পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম । এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় 
ও জুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপ্যাচের 
উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা, বাওয়া, স্বপ্ন দেখা গ্রভৃতি 
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কাগজে কলমে পৃথক্‌ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইছাদিগকে 
পৃথক করিতে পারে না। 

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন 
আহার কার্ধোর সহিত আমার তাঁদাজ্যভাব হইয়া যায়। যখন 
আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন আমি ও দৌড়ান দুইটি পৃথক্‌ বনস্ত 
থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দুঢ বলিয়া বোধ হয় না। যদি 
আমার অস্তিত্বের সারূপ্য আমার স্মৃতিদ্বারা প্রমীণ করিতে হয়, 
তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল 
অবস্থায় আমি ছিলাম না বলিতে হয়। আর আমরা জানি, 
অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীন অবস্থা 
একেবারে বিশ্বত হইয়া যায়। অনেক উন্মাদরোগ গর্ত ব্যক্তিকে 
আপনাদিগকে কাচনিশ্মিতি অথবা কোন পশু বলিয়া ভাঁবিতে 
দেখা যায়। যদি ম্ৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, 
তাহা হইলে সে অবশ্ত কাঁচ অথব] পশুবিশেষ হইয়] গিয়াছে বলিতে 
হইবে $ কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা ৯ 
অহং-সারপ্য, স্বৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিংকর যুক্তির উপর "৭ ত 
করিতে পারি না। তবে কি দীড়াইল? দীড়াইল এই যে, পামাবদ্ধ 
অথচ জম্পূর্ণ ও নিতা অহংএর দারূপা আমরা গুণসমূহ হইতে 
পৃথকৃভাবে স্থাপন করিতে পারি না । আমরং এমন কোন সংকীর্ণ 
সীমাবদ্ধ অস্তীত্ব স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি 
লাগিয়া রহিয়াছে। 

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দুটতর বলিয়। বোধ হয় 
যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্থর সমন্ধে আমরা কিছু 
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জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাহাদের নতে অমতৃতি ও 
ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা 
আর উর ভমীগত পরিবর্নশীল। অধৈতবাদের দ্বার এই 
উভয় মতের সামগ্রন্ত সাধন হয়। 

ছৈওবাদের দিদ্ধান্ত এই, আমর] বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্‌ 
রূগে চিন্তা! করিতে পারি নাঁ এ কথা সত্য, আর আমরা পরিপাম 
ও অপরিণীম এ ছুইটিও একমন্দে ভাবিতে পারি না। এরপ চিন্ত! 
করা আগস্ভব। কিন্তু যাঁহাকেই বন্ত বল! হইতেছে, তাহাই গুপ- 
স্বরূপ | দ্রব্য ও গুণ পৃথক নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণাম 
রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই অপরিণাদী সন্ধা, পরিণাম 
জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্্ নহে। পারমার্থিক সত্ব ব্যবহারিক সত 
হইতে জম্পু৭ পৃথক্‌ বস্ত্র নহে, কিন্তু সেই পারমার্িক সত্তাই ব্যব- 
হারিক অন্ত হইয়াছে অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা 
যাহাদিগকে অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি মাথা! দিশা, থাকি, শুধু তাহাই 
নহে, এই শরীর পথান্তও সেই আত্মন্বকূপ আর বাস্তবিক আমর! এক 
সময়ে দুই বন্তর অনুভব করি না, একটিরই করিয়া থাঁকি। আমা- 
দের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, এক্র্প ভাব অভ্যাস 
হইয়া গিয়াছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটি যাহী। হয কিছু 
আছে, একটিরই এক সময়ে অনুভব হইয়া! থাকে, ছুই প্রকারের 
প্ন্ত অনুভূতি এক সময়ে হয় ন।। 

যখন আমি আমীকে শরীর বলিয়। চিন্তী করি, তথন আমি 
শরীরমান্র; “আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু” বল! বৃথা মাত্র। আর 
যখন আমি আমাকে আত্ম বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় 
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কখন আত্মান্ুভূতি হয় না। গুণের অন্ভূতি চলিয়া না গেলে 
বস্তর অস্ুতব কেহই করিতে পারেন না। 

এইটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন 
রজ্র্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে 
সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে গড়ি উড়িয়া যায়, আর 
যখন সে উহীকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোঁধ করে, তথন তাহার 
মর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়৷ যাঁয়, তখন কেবল দড়িটিই অবশিষ্ট 
থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণ প্রণালী অস্থুমরণ করাতেই আমাদের 
এই দ্বত্ব বা তরিত্বের অনুভূতি হইয়া থাঁকে। বিশ্লেষণের পর পুস্তকে 
উহ! লিখিত হইয়াছে । আমরা সকল গ্রন্থ পাঠ করি৷ অথব! 
উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িক্াছি যে, সঃ)ই বুঝি 
আমাদের আত্মা ও দেহ উভয়েরই অনুভব হইয়া থাকে ; বান্তবিক 
কিন্তু তাহা কথন হয় না। হয় দেহ, নয় আত্মার অনুভব হইয়। 
থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন ঘুকির প্রয়োজন হয় নাঁ' 
নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা, করিতে পাঁরি। 

তুমি আপনাকে দেহশূন্ত আত্ম! বলিয়া ভাবিতে চেষ্ট; কর 
দেখি; তুমি দেখিবে, ইহ! একরূপ অসম্ভব, আর যে অল্লসংখ্যক 
ব্যক্তি ইহাতে কৃতকাধ্য হইবেন, তাহারা দেখিরেন, যখন তীহার| 
আপনাদিগকে আত্মস্বরূপ অন্থভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের 
দেহজ্ঞান থাকে না| তোমর| হয়ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক 
ব্যক্তি, বশীকরণ (17500970191) ) প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ বা 
অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাঁভ 
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করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমর! জানিতে পার, 
যখন তাহার! ভিতরের কিছু অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাহা 
দের বাহজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা 
হইতেই বোধ হইতেছে, অস্তিত্ব একটি, দুইটি নহে। সেই একই 
নানারপে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্ধযকারণ 
স্বন্ধ আছে। কাধ্যকাঁরণ সম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে 
পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্ধান হয়, তৎস্থলে 
কার্ধ্য অবশিষ্ট থাকে । যদ্দি আত্মা দেহের কারণ হন তবে ঘেন 
কিছুক্ষণের জন্য তাহার অন্তদ্ধান হয়, তৎস্থলে দ্নেহ অবশিষ্ট থাকে, 
আর যথন শরীরের অন্তর্ধীন হয়, তখন আত্মা! অবশি্ থাকেন। 
এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেবী। আত্মা ও শরীর 
এই দুইটি পৃথক, এই অনুমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। 
এক্ষণে অই্বৈতবাদের দ্বারা 'এই দ্বৈতভাঁৰ অধিকৃত হওযীতে এবং 
দ্রব্য ও গুণ একই বস্ত্র বিভিন্নরূপ, প্রদর্শিত হওয়াতে তাহাদের 
মত থগ্ডিত হইল। 

আমর! ইহাও দেখিয়াছি যে অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টিসদ্বন্ধেই 
সতা হইতে পারে, ব্য্টি সন্ধে নে। পরিণীম--গতি, এই ভাবের 
সহিত বাহির ধারণা জড়িত। যাঁহা কিছু সীম, তাহাই পরি- 
ণামী, কারণ অপর কোন সসীম পদার্থ বা অনীমের সহিত 
তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে কিন্ত 
সমহ্ি অপরিণামী, কারণ উহ! ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা 
কর যাঁইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী ব। 
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একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা কর1 যাইতে 
পারে। 

অতএব অদ্বৈতবাঁদ মতে, সর্বব্যাপী অপরিণামী, অমর আত্মার 
অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যগটিমম্বন্ধেরই গোলমাল। তবে 
আমাদের গ্রাচীন দৈতবাদাত্বক মত সকলের কি হইবে; যাহারা 
আমাদের উপর এখনও তয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে ? সদীম 
দ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্ন্ধে কি হইবে? 

আমরা দেখিয়াছি, সমট্টিভাবে আমরা অমর, কিন্ত প্রশ্ন এই, 
আমরা ক্ষুত্র ব্যক্তি হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি 
হইল? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর তাহাই আমাদের 
যথার্থ বাত্তিত্ব। কিন্ত আমরা এই ক্ষুদ্ধ আত্মাকে ব্যকিরূপে 
প্রতিপন্ন করিয়। তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। মেহ সকল 
ক্ষুদ্র বাজিত্বের কি হয়? আমর! দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব 
আছে বটে কিন্ত এই ব্যক্তিত্ব বিকাশশীল। এক বটে অথচ পৃথক্‌। 
কালকার আমি আঞ্জকাঁর আমিও বটে, আবার না-ও বটে। ইহাতে 
স্ৈতভাবাত্বক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব''. 
রহিয়াছে, এই মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা 
ক্রমবিকাঁশবাদ মত গ্রহণ কর! হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উষ্ভার পরিণাম 
হইতেছে বটে, কিন্ত & পরিণামির ভিতরে একটি শারপ্য রহিয়াছে, 
উহা নিতা বিকাশশীল। 

যদি ইহ সত্য হয় যে মানুষ মাংসর জন্তবিশেষের (11011090) 
পরিণাম মাত্র, তবে সেই জন্ব ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ 
দেই জন্তবিশেষের বছুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা! ক্রমশঃ বিকাশ 
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প্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মাঈ্ষরগ 
ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ অীবাত্বাকেও ব্যক্ি বলা 
যাইতে পারে? তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ-্যক্ধিত্বের দিকে অগ্রসর হইতে” 
ছেন। পূর্ণ বাক্িত্ব তখনই লা হইবে, যখন তিনি অনস্ধে পছ- 
ছিবেন, কিন্তু মেই অসস্থাঙ্লাভের পূর্বে তাহার ব্যজিত্বের ক্রমাগত 
পরিণাম, ক্রমাগত বিকাঁশ হইতেছে । 

অদৈতবেদাস্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল। অনেক সময় 
ইহাতে উচার অনেক উপকার হইয়াছিল আবার ইহাতে কখন 
কখন উগীর গভীর তত্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে । সেই গতি 
এই- পূর্ব পুর্ব মতের দহিত উহীর সীমন্তস্ত সাধন করা।। বর্ত- 
মান কালে ক্রমবিকাঁশবদীদের যে মত, তাঁহীদেরও সেই মত ছিল, 
অর্থাৎ তাঁহার। বুঝিতেন, সমুদযুই ভ্রমবিকাশের ফল, আর এই 
মতের স্ছায়তীয় তীহীরা। সহজেই পূর্ব পূর্ব প্রণীলীর সহিত এই 
মতের সা্রস্তবিধানে কৃততকাধ্য হইয়াছিলেন। ন্থৃতবাং পূর্ববর্তী 
কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটি বিশেষ 
দোষ ছিল যে, তাহারা এই ক্রমবিকাঁশবাদ বুঝিতেন না, সুতরাং 
তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ববর্তী সোপাঁনগুলির সহিত 
তীহাদের মতের সামগ্রস্ত করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং 
সেগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

ধর্মে এপ গতি বড় অনিষ্টকর হইয়া থাঁকে। কোন ব্যক্তি 
এক নূতন ও শ্রে্ঠতর ভাব পাইল। তখন সে তাহার 
পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি 
অনিষ্টকর ও অনাবশ্যাক ছিল । দে কখন ইহা। ভাবে না যে, তাহার 
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বর্তমামি দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না 
কেন, তাহার। তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবগ্তক ছিল, তাহার 
বর্তমান অবস্থায় পহুছিতে তাহাদের বিশেষ উপযে।গীতা ছিল, আর 
আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাঁশ করিতে হইবে, 
সেই সকল ভীঁব গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে ভালটুকু 
লইতে এবং তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এই 
জগ্ক অধৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, দ্বৈতবাদের উপর এবং 
আর আর যে সব মত তাহারও পূর্বের বর্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি 
মিত্রভাবাপন্ন। এরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দীড়াইয়া 
সেগুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন ; তাহা নহে । তাহার ধারণা, 
সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাঁশ, আর অগ্বৈতনাদ যে 
সিদ্ধান্তে পনছিয়!ছেন তাহারাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। 

অতথব মানুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে 
হয়, সেগুলির প্রতি পরুষ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের 
প্রতি আশীর্বচন প্রয়োগ করিয়া তাহীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। 
এই জন্তই বেদাস্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়া. 
পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জন্তই ছৈতবাদসঙ্গত পূর্ণভী 
বাদও বেদান্ত স্থান পাইয়াছ্ছে । 

এই মতান্মারে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে ণ্যান্য লোকে গমন 
করে, এই সকল তারও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ, অধৈত- 
বাদ শ্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা 
করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, উহীরা প্রকৃত 
সতোর আংশিক বর্ণনামাত্র। 
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বি তুমি থ দুটিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট 
এইরপই প্রতীয়মান হইবে | দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ 
কেবল ভৃত বা শক্তির ল্ষিরপেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন 
বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ত্রীড়ারপেই চিন্তা কয়া যাইতে পারে, আর 
দেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথকৃরূপেই ভাবনা সম্ভব । এই : 
টি হতে মানুষ আপনাকে আত্ম! ও দেহ উভয়ের সমগ্ি এইন্ূপেই 
চিন্তা করিতে পারে, আর এই আত্ম! সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ 
বাকতির অমরদ্ধ ও অন্তান্য বিষণ সম্বন্ধে যে ধারণ, তাহীও সেই 
আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এই জন্থই এই মতগুলিও বেধান্তে 
রক্ষিত হইয়াছে আর এই জ্তই দ্বৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ 
মতগুলিও তোমাদের নিকট আমার বল আঁবস্তক। 

এই মতাহুসারে প্রথমতঃ অবনত আমাদের দুল শরীর হইরাঁছে। 
এই স্কুশরীরের গম্চাতে ক্মশরীর। এই হুক্শরীরও ভৌতিক, 
তবে উহা খুব হুক্ভূতে নিশ্শিতি। উহা আমাদের সমুদয় কর্ণের 
আশযহ্বরূপ। সমুদয় কর্ণের সংস্কার এই সুঙ্সশরীরে বর্তমান_- 
তাহারা সর্বদাই ফলপ্রদানোন্ুথ হইয়। আছে। আমরা যাহা 
ক্ছু চিন্ত করি, আমরা যে কোন কার্য করি, তাহাই কিছুকাল 
পরে সুঙগম্বরপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই 
এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকান পরে আবার 
প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইকপ। 
সে আপন অনুষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা 
বন্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বন্ধ। 
আমরা যে সকল কর্ম করি, আমর! যে সকল চিন্তা! করি, তাহারা 
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আন 

দিগকে ভোগ করিতে হয 
ইছাই কর্দরিধান। এ লক্ষ শরীরের পম্চাতে সীম ঁ 
রহিয়াছেন। এই জীবাত্ার কোন আান্কৃতি আছে কি না, ইহা 
অপু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক 
চপিত্বাছে । কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে হহ। আপু। আগরে মে 
ই সধান। এবং অন্থান্ধ সম্রদাধ়ের মত উ্ বিভা! এজীর 
সেই অনন্ত সন্তার এক অংশমার, আর উহা অনন্তকাল ধর্ম 
ুিয়াছে। স্টগা অনাদি, উহা সেই মর্জব্যাগী সন্ভার এক অংশরাগে 
অনন্ত। আর চা মাগন প্রকৃত 
জনু নান! দেহর মা 


অবস্থান করিতেছে। উহা 
স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার 
দিব! অগ্রসর হইতেছে। জীব যে অবস্থা 


কাধোর দ্বার দে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ 
চিন্তাম্ন্ধেও তদ্রপ। 


হইতে আমিয়াছে। থে 
পুন প্রাণ 
থে 


সাহায। হখ। তি ৃ ও 
আতি নিস ৈ্তধাী, এবং অতি উচ্চ দৈবাদী, মবদের 


এই সাধারণ মত যে, 
ভিতরেই রাছে উহারা 
প/জ্ারে ৭৫, 


উঠার পাতাতে 
কেবণ উহার এ অবা্জ শৃ্তিগণূহের বিকাশ | 


তাহার/ পুনজ্জাবাদাও 
হইলে জীব আর এক দেহ লাভ ক 
৪২৮ 


আহার সু তি 
অনা কোথাও তে আহি না 
আর সমুদ্র জীবনের কার্য 


সানিয়া থাকেন এই দেহের ধন 


রিধেন আবার দেই নেহনাশের 


কর্মজীবনে কো 
গর আর এক দেহ, এইরূপ চলিবে। তিনি এই গর 
জন্মাইতে গারেন, বাঁ অস্ত লোকেও জন্মাইতে পারেন। তবে 
ৃথিবীই শ্রেটতর বলিয়া কথিত হয়া থাকে। তাহাদের মত 
এই আমাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্ম এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
অন্থান্ণ লোকে দুঃখকষ্ট খুব কম আছে বটে, বিদ্ধ তাহারা বলেন, 
সেই কারণেই সেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার 
স্ধোগ নাই। এই জগতে বেশ সামঞ্জন্ত আছে; খুব দ্ঃখও 
আছে, আদার কিছু হ্খও আছে, সুতরাং জীবের এখানে - 
কথন না কথন মোইনিদ্রা ভাবার সম্ভাবনা, কখন না কখন 
তাহার ঘুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেষন এই 
লোকে খুব বড়মানুষদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার খুব অল্লই 
হযোগ আছে, সেইরূপ এই জীব ধদি র্সে গমন করে, তাহারও 
আত্মোরতির কোন সন্তাবন। থাকিবে না, এখানে যে সুখ ছিল, 
তপেক্ষা সখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি 
হচ্মদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার 
আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবহাকতা থাঁকিবে না, 
আর তাহার সকল বাঁসনাই পরিপূর্ণ হইবে। 
হখের পর সখ অস্তোগ করে 
ঈমুদয় ভুলিয়া যায়। তথাপি 
ব্যক্তি আছেন, ধাহারা এই 


আরও উচ্চতর ভাবে আরোঁহ্‌ 
দৈতবাদীর। 


পাইবে-তাষচার যে 


ঘকল ভোগপত্বেও তথ হইতে 


পি করেন। একপ্রকার স্থুলদর্খা 
উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচন! করি থাকেন 
তাহাদের মতে ভীবাআাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল 
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ভগবালের সহিত বাঁদ করিবেন। তাহারা সেখানে দিব্যদেহ লাভ 
করিবেন-তাহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বাঁ অন্ত কোনরূপ 
অশ্তুত থাকিবে ন|। তাহাদের সকল বাসন। পরিপূর্ণ হইবে 
এবং তাহারা চিরকাল তথায় তগবানের সহিত বাস করিব্নে। 
সময়ে সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আদিম 
দেহধারণ করিয়। লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেট 
ধর্্াচাধ্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আপিয়াছিলেন। তীহারা 
পূর্বেই মুক্ত হইয়াছেন। তীহারা ভগবানের সহিত এক লোকে 
বাস কৰিতেছিলেন, কিন্তু ছুঃখার্ত মানবজাতির প্রতি তাহাদের 
এতদ্ুর কৃপা হইল যে, তাহারা এখানে আলিয়া পুনরায় 
গেছধারণ করিয়া মাহষকে স্বগের্র পথসন্বন্ধে উপদেশ দিতে 
লাগিরেন। তীহারা, অন্তান্থ উচ্চতর লোকদমুহেও গমন করিয়! 
থাকেন। 

অবশ্ত অদ্বৈভবাদী বলেন, এই ন্বর্স কখন আমাদের চরম লক্ষা 
হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আদাদের চরম লক্ষা 
হওয়া উচিত। যেটি আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষা, মর্দশ্রেঠ আদর্শ 
তাহা কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত ".. 
কিছুই আমার চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত 
কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ সসীমত! 
হইতেই শরীরের উৎপত্তি। চিন্তা অনন্ত হইতে পারে নাঃ 
কারণ সীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী 
বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে যাইতে হইবে। 
'আর আমরা অধৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্বের দেখিয়াছি, 
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এই মুক্তি লাভ করিবার নর, উহী। বর্তমানই রহিয়াছে। আমরা 
কেদল উহা! ভুলিয়া যাই ও উহীকে অস্বীকার করিয়া থাঁকি। 
এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহ বর্তমানই রহিয়াছে। 
এই অমরত্ব ও অপরিণাঁমিতা। লাভ করিতে হইবে নাঃ উহার! 
পূর্ব হইতেই বর্তমান --উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে । 

যদি তুমি সাঁহদ করিয়া বলিতে পার, “আমি মুক্ত,” এই মুহূর্তে 
ভূমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল, “আমি বদ্ধ তবে তুদি 
বন্ধ থাঁকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্থান্তবাদীদের 
বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্য যাহ] ইচ্ছা, 
ভাহাই গ্রহণ করিতে পাঁর। 

বেশান্তের এই কথাটি বুঝ1 ঝড় কঠিন, আর লোকে সর্বদা ইহা! 
লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুশকিল হয় এইটুকু যে, 
ইহার মধ যে একটি মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে 
অন্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ধ হয়। তোমার 
পক্ষে যাহা উপযুক্ত, তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী 
মৃত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদ্দি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, 
এই সীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা 
অনায়াসে রাখিতে পার, তোমার সফল বাঁসনাই রাখিতে 
পার, ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়। থাঁকিতে পার। যদি মামুষভাবে 
থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, হবে 
তুমি যতদিন ইচ্ছা। উহা রাখিয়। দাও, কারণ তুমি জান, তুমিই 
তোমার অদৃষ্টের নির্মাতা, কেহই তৌমাকে বাধ্য করিয়া কিছু 
করাইতে পারে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মানুষ 
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থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধা করিতে পারে না। যদি 
দেবতা হইতে ইচ্ছ। কর, দেব্তাই হইবে। এই কথা। কিন্ত 
এমন অনেক লৌক থাকিতে পারেন, যাহারা দেবতা পর্যন্ত 
হইতে অনিচ্ছুক। তোমার তাহাদিগকে বলিবার কি অধিকার 
আছে যে, এ ভয়ানক কথ11 তোমার এক শত টাকা নষ্ট 
হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্ত এমন অনেক লোক থাকিতে 
পারেন, ধাহানের জগতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু 
কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্ববকালে অনেক ছিলেন এবং 
এখনও আছেন। তুমি তাহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে 
বিচার করিতে কেন যাও? তুমি ক্ষদ্র ক্ষুদ্র লীমাব্ধ জাগতিক 
ভাবে বন্ধ হইয়া! আছ। ইহাঁই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে 
পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়। থাক না কেন? তুমি যেমনটি 
চাও, তেমনটি পাইবে কিন্ত তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক 
আছেন, ধাহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন_তাহারা 
নর্গাদিভাগে তৃণ্ত হইয়াছেন, তাহারা আর উহাতে আবদ্ধ 
হইয়া থাঁকিতে চান নী, তাহারা! সকল সীমার বাহিরে যাইতে 
চাহেনঃ জগতের কিছুতেই তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে * & 
না। জগৎ এবং উহার সমুদয় ভোগ তাহাদের পক্ষে গোন্পদ-তুল্য। 
তুমি তাহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন? 
এই ভাবটি একেবারে ছাঁড়িতে হইবে, প্রত্যেককে আপনার ভাবে 
চলিতে দাও । 

অনেকদিন পূর্বে আমি “সচিত্র লগ্তন সমাচার” (11]190506 
[০0007 ৪9) নামক সংবাদ পত্রে একটি সংবাদ পাঠ করি। 
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কতকগুলি জাহাজ * প্রশান্ত মহাঁসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট 
বটিকাক্রান্ত হয়। এ পত্রিকায় এ ঘটনার একথাঁনি চিত্র 
ছিল। একথাঁনি ব্রিটিশ জাহাজ ছাঁড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া 
ডুবিয়া যা্। সেই ব্রিটিশ জাহাজখানি ঝড় কাঁটাইয়া চলিয়া 
আইসে। আর ছবিথানিতে ইহা! দেখাইতেছে, যে জাহাজগুলি 
ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের মজ্জমান আরোহিদল ডেকের উপর 
দীড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাঁটাইতেছে, তাঁহার লোকগুলিকে 
উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে 
লইয়া যাইও না। আবার লোকে নির্কোধের ন্যায় আর 
এক মতবাদ পোঁষণ করিয়া থাকে যে, যদি আমরা আমাদের 
এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয় ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতি- 
পরায়ণতা থাকিবে না, মন্থম্তজাতির কোন আশাভরস| থাকিবে 
না যেন ধাহারা উহ) বলেন, তাহারা সমগ্র মনুয্ুজাতির 
জন্য সর্বদা গ্রাণ দিতে প্রস্তুত হইরা আছেন। যদি সকল দেশে 
অন্ততঃ ছুই শত নরদারী বাস্তবিক দেশের শুভাঁকাজ্ষী হন, 
তবে ছইদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, 
আমবা মনুষ্জীতির উপকারের জন্য কেন মরিতে প্রস্তত! এ 
সকল লম্বা লম্বা! কথামাত্র--এ সকল কথ! বলিবার কোন 
স্বারথপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ 
যে, ধীহারা এই ক্ষুত্র আমিকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, 
তাহারাই মন্ুয্ুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকাঁরী, আর যতই লোকে 





*. প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামৌয়া হবীপপুঞ্পের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ 
'ক্যালিয়োগী' ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধ-াহাজ । 
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আপনাকে ভূলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। 
উহার মধ্যে একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃ্বার্থপরতা।। এই 
হুত্ হষদ্র তোগন্ুথে আসক্ত হইয়া থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল 
থাকিবে মনে করাই ঘোর স্বার্থপরত|, উহ; সন্যানুরাগ 
হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই তাঁবের উৎপত্তির 
কারণ নহে-উহার উৎপত্তির কারণ ঘোর স্বার্থপরতা । অপর 
কাহারও দিকে দৃষ্টি না! রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, 
এই ভাঁব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোঁধ 
হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্র 
ব্লখীনী পুরুষ আরও দেখিতে চাই_তীহার| একটি ক্র 
পশুর উপকারের জন্ত শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
ছিলেন। নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা ত 
আধুনিক কালের বাজে কথামান্র। 

আঁমি সেই গৌতমবুদ্ধের স্থায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে 
চাই, ধিনি সগ্ুণ ইশ্বর বা ব্াক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিটে 
না, বিনি ওসথন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ওপ্বন্ধে 'খণ 
অন্রেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু ঘিনি সকলের জন্থা নিজে« প্রাণ 
দিতে গ্রস্তত ছিলেন পারা জীবন সকলের উপকার করিতে 
নিুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই 
ধাছার চিন্তা ছিল। তার জীবন-চরিত লেখক বেশ বলিয়াছেন 
যে, তিনি প্বহথজনহিতায় বহুজনম্খায়” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভিনি নিজের মুক্তির জন্য পধ্যন্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন 
নাই। জগৎ জলিয়া গেল__কেহ উহা! হইতে বাচিবার পথ না 
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করিলে চলিবে কেন তীার লারাজীবন এই এক চিনা ছিল_ 
জগতে এত দুখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাহার 
মত নীতিগরাযণ? 
রী রক ৪ ক রঙ 
বশী যে ধর্মগ্রচার করিয়াছিলেন, মে খাটি খ্রী্র্থে ও 
বোস্তধর্শে অতি অশলই প্রভেদ ছিল। ভিনি অধৈতবাদও 
গ্রচার করিয়াছেন আবার সাধারণকে সত্ষ্ট বাঁখিবার জন্য 
তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার মৌপীননূপে 
দৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি "আমাদের শ্বন্থ পিতা” 
বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি আবার 
ইহাও ব্লিয়াছেন। “আমি ও আমীর পিতা এক'। আর 
তিনি ইহাও জানিতেন, এই হ্বরণস্থ পিতারপে দ্বৈততাবে 
উপাসনা করিতে করিতেই, অভেদবুদ্ধি আসিয়া থাকে। তখন 
্ষ্টধর্ধ কেবল প্রেম ও আশীর্দীদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে 
নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হওয়ার উহা! বিরুততাব ধারণ 
করিল। এই যে ক্ষুত্ব “আমির অন্ত মারামারি, “আমির 
প্রতি অতিশর ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে, মৃত্যুর পরও 
এই ক্ষুদ্র “আমি”, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা 
ইহা উর ধর্শের বিরূতভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার] 
বলেন, ইহা নির্থার্ীরতী__ইহী। নীতির ভিত্তিত্বরপ। ইহা যদি 
নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্বাতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা 
নীতির ভিত্তি, আর যে সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক 
রানের প্রত্যাশা করি, তাহারা এই দুর “মামি নাশ হইলে 
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একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়। আকুল! সর্ধপ্রকার 
শুভের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র আমি নয় 'তুণি'। 
কে ভাবিতে যায়, বর্গ নরক আছে কি না? কে ভাবিতে 
যায়ঃ 'আমার আত্মা! আছে কি না? কে ভাঁবিতেযায়। কোন 
অপরিণামী সত্তা আছেকি না? এই সংসার পড়িরা রহিয়াছে, 
ইহা মহাছরখে পরিপূর্ণ। বৃদ্ধের স্তায় এই সংসারদযদ্র বাপ 
দাও। হয়, উহী। দুর কর, নয় ই চেষ্টায় প্রাণ ন্সিীন কর। 
আপনাকে ভুলিয়া! যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ে়বাদী 
হও বা বৈদীস্তিক হও, খ্রীস্ীরান হও বা যুগলমান হও ইহা 
প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে 
পারে, নাহং নাহং, তুঁহু, তুছ--অহংনাশ ও গ্রকৃত আমির বিকাশ। 
দুইটি শক্তি সর্বদা! সমভাবে কাধ্য করিতেছে । একটি “২? 
অপরটি “নাহ । এই নির্বার্থপরতাশক্তি শুধু মানুষের ভিন 
তি্ধাগ, জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাঁশ দেখ] যায়. ক 
ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্যন্ত এই শক্তি গ্রাকা' | নর- 
শোঁণিতপানে লোলভিহ্বা বাসী তাহার শাবককে রক্ষা! করিবার 
জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত । অতি দুর্বত্ ব্যক্ধি, থে নীয়াসে তাহার 
ত্রাতার গলা কাটিতে পারে, দেও তাহার অনাহারে মুমুধু স্ত্রী অথবা 
পুত্র-কন্তার জন্ত সব করিতে প্রস্তত। অথবা! দেখা বায় হাটি 
ভিতরে এই ছুই শক্তি পাশাপাশি কাধ্য করিতেছে যেধানে 
একটি শি দেখিবে, সেখানে অপর পক্তিটিরও অসিত দেবে 
একটি শ্বার্থরতা, অপরট নিবার্থপরগ। একটি গ্রহণ, অপরটি 


ত্যাগ। ক্রম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পরাস্ত সমূদ বাই 
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এই ছুই শির লীগাক্ষের] ইহা কোন প্রমাগনাপেক্ষ নহে 
ইহা স্বতঃ গ্রমাণ। 
সমাজের এক মগ্ররধায়ের লোকের বিবার কি অধিকার 
আছে যে, জগতের সমুদ্য কাধ ও বিকাশ এ হুই শক্তির মধো 
অন্থতম অহং শ্তিএহৃত গ্রতিদবন্িতা ও সংঘর্ষণ হইতে উতিত 
হয? জগতের মধু কাধয রাগ, ঘেষ, বিবাদ ও গ্রভিযোগিতার 
উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাহাদের কি অধিকার আছে? 
এই দকল গবৃত্ধি যে জগতের অনেকাংশ পরিচানিত করিতেছে, 
ইত এনরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহাদের অপর শকিটির 
অন্ত্ব একেবারে অ্থীকার করিবার কি অধিকার আছে? 
মার ভীহার। কি অনবীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই 
ওত, এই ভাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি? 
অপর পক্তিট এ "নাহ ব| প্রেমশক্তিরই বিপরীনভাবে নিয়োগ 
এবং উহা হইতে প্রিবদিতার উৎপত্তি। অপ্তুতের উৎপত্তিও 


নিঙ্ব্গরগ ইইতে--অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই 


প্রেরণায়। তাহাদিগকে ভরণ 
তাহার প্রেম অন্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্কি হইতে 
উপর গড়িয়া সীম ভাব ধারণ করিয়াছে। 
অগীমই হউক উহ সেই ভগবান্‌ বই আর 


অত 
এব শমগ্র জগতের পরিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র 
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পোষণ করিবে বলিয়া। 
ওটাই তাহার সন্তানের 
কিছ লীমাবধই হউক, 
কিট নহে। 


জ্ঞানযোগ 
গ্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অস্ভুত জিনিম-_উহা যে কোন আকারে 
বাজ হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, শিষ্ারঘপরত। ভ্যাগ বই 
আর কিছুই নয়। বোস্ত এই স্থানেই ৈতবাদ ত্যাগ করিয়া 
অৈতের উপর ঝৌক দেন। আমরা এই হত বাঁধার উপর 
বিশেষ জোর দিই এই ভ্রসথ যে, আমর! জানি, আমাদের ভাঁন- 
বিজ্ঞানের অভিমান সত্বেও আমাদের মানিতেই হইবে যে, যেখানে 
একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কারের বযাধ্য| করা যায়, আবার 
অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্ধাগুলির ব্যাথা! বর ঘাঁয়, 
তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না! করিয়া একটি কারণ স্বীকার 
করাই অধিক যুক্তিস্দত। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি 
যে, সেই একই অপূর্ব মুন্দর প্রেম, সীমাবদ্ধ হইয়াই অস*রীগে 
প্রতীয়মান হয, তবে আমর! এক গ্রেমশক্তি দ্বারা সমুদয় জগতের 
ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ ঘামাদিগকে জগতের দুইটি কারণ 
মানিতে হইবে-একটি শুভশক্তি, অপরটি অস্তভশক্তি--একটি 
প্রেমশক্তি, অপরটি দ্বেখশক্ি। এই ছুই দিদধান্তের মধ্যে কোন? 
অধিক ন্ঠায়দঙ্গত? অবগ্ত- শক্তির এই একত্ব মানিয়া .১. 
জগতের ব্যাখ্যা করা। 

আমি এক্ষণে এমন সকপ বিষয়ে গিয়া পড়িভেছি, যাহ 
মনত: দৈতবাদীদের মতপক্গত নহে। আমার বৌধ হয, আমি 
ধৈতবাদের আলোচনা লইয়। বৌ্ষণ কটাইিতে গারি নাঁ। আমার 
ইছাই দেখান উদ্ে্ত যে, নীতি ও নি্থাথপরতীর উচ্চতম দশ, 
উচ্চতম দার্শানক ধারণার সহিত অনঙ্গত নহে। আমার ইহাই 
দেখান উদ্দেগ্ত, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক 
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কর্মজীবনে নো 


চি 

ধারণাকে খাট করিতে হয় না? বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত 

ছইতে গেলে ভোনাকে উত্চতম দার্শনিক ও বৈজানিক হারপীসপ 

হইতে হয়। মনুযৌর জ্ঞান, মনুঘের শুভের বিরোধী নহে। বরং 

জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান গামাদিগকে রক্ষা! করিয়া থাকে। 

জ্ঞানই উপাদনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের 

মঙ্গল। বেদাস্তা বলেন, এই জপা্হীয়মীন অশুভ্ের কারণ 
অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবন্ধ হইয। ন্ুদ্্রভাবাপন় 
হইয়। যায় ৪ অশ্তভ বলিয়। প্রতীযুমীন তয়, ভাহাই আবার 
চরমাবস্থার ব্রহ্ম প্রকাশ করে। আর বেদীস্ত ইহাও বলেন, এই 
আপাতপ্রতীয়মান সমুদঘধ অশুভের কারণ মীমাদের ভিতরেই 
রহিয়াছে । কোন অগ্রারৃতিক পুরুষের নিন্দা) করিও না অথব। 
নিরাশ বা বিষ হইয়া, পড়িও না, অথব! ইহাও মনে করিও না, 
আমর গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি--যতক্ষণ না অপবু কেহ আসিয়া 
আমাদিগকে সাহায্য করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব 
না। বেদান্ত বলেন, অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে 
পারে না। আমরা গুটাপোকার মত। আমরা আপনার শবীর 
হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। 
কিন্তু এ বন্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। আমরা উহা হইতে 
গ্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমর আমাদের 
চদ্দিকে এই কর্ধজাল জড়াইয়াছি, আমর! অজ্ঞানবশতঃ মনে 
করিতেছি, আমরা যেন বদ্ধ; আর কখন কখন সাহায্যের জন 
চীককার ও জন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহাব্য 
গাওয়া বায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের 
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উানবোগ , 
সকল দেবগণের নিকট উচ্চস্বরে ক্রদন করিতে পার। আমি 
অনেক বার ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম ; অবশেষে 
আগি দেখিলাম, আমি সাহাধ্য পাইয়াছি। কিন্ত এই দাহাধ্য 
ভিতর হইতে আদিল, আর ভ্রান্তিবণত; এতদিন নানারপ করছ 
করিতেছিলাম, সেই জরান্তিকে নিরাশ বরিতে হইল। ইহাই এক 
মান্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাঁকে জড়াইগাছিলাম, 
ভাহ। আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে আর তাঁছ! ছিন্ন করিবার 
শক্তিও আমার ভিতরে বহিয়াছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চয় 
করিরা বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদদৎ কোন প্রবৃত্তি 
বৃথা যায নাই-আগি সেই অতীত শুভাণ্তত উভয় কর্ধেরই সমষ্টি" 
সবরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলটুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি 
না করিলে আনি আজ বাহ! তাহা কখনই হইতাম না। আমি 
এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুষ্ট আছি। আমার এ কথা 
বলিবার উদ্দেশ্য ইহ! নয় ঘে, তোঁমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় 
নানাপ্রকার অন্ায় কর্ণ করিতে থাক, আমার কথ! এইরূপে 
ভুল বুঝিও না। আমার বলিবাঁর উদ্দেশ্তা এই, কতকগুলি ভুনচুক 
হইয়া গিয়াছে বলিয়। একেবারে বদিয়। পড়িও না, কিন্তু জানিও, 
পরিণাঁমে ভাহাদের ফলন শুভই হইবে। অন্যরধূপ হইতেই পারে না, 
কারণ) শিবত্ব ও শুদ্ত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর, কোন 
উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যধার্ঘবরূপ 
সর্বদাই একরপ। 

আমাদের ইহা বুঝ| আবশ্তক যে, আমর] দূর্বল বনিয়াই 
নানাবি ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অন্জান বলিয়াই আমর দুর্ধল। 
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টি 


বর্ধন রন নি 


আমি পাপ শব্ধ ব্যবহার ন। করিম রম শষ বাবহার কর) অধিক 
পছন্দ করি। আমাদিগকে অদ্াদে ফেলিয়াছে কে? আমরা 
আঁপনীরাই আঁপনাদিগকে অন্তানে ফেলিয়াছি। আমরা, আপনাদের 
চকে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়। চীৎকার করিতেছি। 
হাতি সরাইয়া লও, তাহ! হইলে দেখিবে, সেই জীবাত্বার 
স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়্াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের 
হেতু কি? বাঁসনা। কোঁন পণ্ড যে ভাঁবে অবস্থিত সে তদতিরিক্ত 
অন্য কিছুরূপে থাকিতে চাঁয়-সে দেখে, মে যে সকল 
অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, সেগুলি তাহার উপযোগী নহে-শ্ুতরাং 
সে একটি নৃহন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্বনিষনতম জীবাণু 
হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিমূলে উৎপন্ন হইয়াছ--আবাঁর মেই ইচ্ছাশক্তি 
প্রয্ধোগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্‌। 
তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছ। সর্ধাশক্জিমান্‌ হয়, তবে আমি অনেক 
কাজ-_যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন 
এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুত্র মামির দিকে লক্ষ্য করিতেছ 
মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইগাছ। 
কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি 
তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা! সর্বশক্তিমান? যাহা 
তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও 
অধিক উন্নত করিবে। আমাদের গ্রয়োজন--চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির 
দুটতা-_উহার দুর্বলতা নহে । 

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার 
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'ানযোগ 

প্রক্কৃতিই অসৎ, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিরাছ বলিয়া! তোমাকে 
অনুতাঁপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে 
তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উঠা তোমাকে 
অধিকতর দুর্বাল করিয়া ফেলিবে১ আর তাহাতে তোমাকে ভাল: 
হইবার পথ ন1 দেখাইয়া বরং আরও মনা হইবার পথ দেখান 
হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর 
তুমি সেই গৃহে আদিয়া হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার !, বলির 
রোদন করিতে আরম্ত কর, তবে কি অন্ধকাঁর চলিয়া যাইবে? 
একটি দিয়াশনাই জালিলেই এক মুহূর্তে গৃহ আলোকিত হইবে। 
অতএব সারা জীবন “আমি আনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক 
ভন্য।য় কাজ করিয়াছি, বলিয়। চিন্তা করিলে তৌঁমারকি উপকার 
হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইছ| কাহীকেও বলিয়া দিতে 
হয় না। জ্ঞানের আলো জাল, এক মুহূর্তে সব অশ্তু। চলিয়। 
যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে গ্রাক।শ কর, প্রকৃত “আমি'কে_- 
সেই জ্যোতিত্ময়। উজ্জল, - নিতাশুদ্ধ “আমি'কে- প্রংশশ কর-_ 
প্রত্যেক ব্ক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আম ইচ্ছ! 
করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবগ্থা লাভ করুন যে, অতি জঘন্ত 
পুরুষকে দেখিলেও তাঁহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য ন! 
করিয়া তাহার হৃদরাতান্তরবন্তী ভগবানকে দেখিতে পারেন 
আর তাহার দিল ন! করিয়া বলিতে পারেন, “হে সব প্রকাশ, ' 


জোতিঘ়্। উঠ! হে সদীশুনবস্বূপ, উঠ! হে অজ, আবিনাপী, 


সর্মশততিমান্ উঠ! আত্বন্বরূপ প্রকাশ :কর। তুমি যে-সকল- 
্ুদ্র ভাবে আবদ্ধ হই্া রহিয়াছ, তাহা! তোমাতে সা্গে না” 
৪৪২ 


